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কলিকাতা, 


অন ভ্বারিকানা ঠাকুরের স্রীট হইতে 
শহরিশক্কর মুখোপাধ্যার কর্তৃক প্রকাশিত । 


শনির, 


লন ১৩১৭ সাল। 





জস্ 


সর্ধন্ঘক। রি । ] [ বৃল্য ১* পাঁচসিকা মান্ত। 








৬ন্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, »দেবেজ্্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৮হেমেম্রনীথ 
ঠাকুরের পুত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, উমন্তগববধগীতার 
অভিনব সং্করণ সম্পাদক, অধ্যাস্বধর্দ ও অজ্ঞেরবাদ, আর্ধারমণীর 
শিক্ষা ও স্বাধীনতা, রাজা হুরিশ্চন্দ্র, অভিব্যক্তিবাঘ, 
ত্রাঙ্গধর্ধের বিবৃতি প্রস্ভৃতি গ্রন্থ প্রপেত1, 
কলিকাতা যোড়াসীকো। নিবাসী 
শাঙিলাগোত্র, 
১.৬ চ সীযুক ক্ষিভীক্নাধ ঠাকুর বি-এ তত্বনিথি 
কর্তৃক বিরঁচিত আলাপ শ্রস্থ ১৮৩২ শক ৫০১১ কলিগতান্দে ৮১ স্রাহ্ম সন্ধতে 

আশ্বিন মালে কন্ত! রাশিশ্থ ভাঙ্ষরে শুভ বিজয়া দশমী দিবসে প্রকাশিত হইল । 








কজিকাঁত!1, ২১০৫ কর্ণ ওয়ালিস ছ্রী উট, নবাতারত 
যস্ত্রালয়ে, উদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক 
মুভি । ১৩১৭ | 


উৎসর্গ পত্র । 


যে প্রাণের প্রাণ অনন্ত কালের জন্য আমার সঙ্গী; 
তাহারই সমীপে আমার এই হছৃদয়নিঃ্যত 
আলাপগুলি সাদরে উপনীত করিলাম-- 
তিনি এইগুলি সাঁদরে শ্রবণ করিয়া 
আমাকে ধন্য করুন। 


বিজয়া দশমী, কপাভিক্ষু 
৯৩১৭ সাল। ব্রীক্ষিতীক্দ্র নাথ ঠাকুর । 


০: 

তব) 6০2 ৩ 

পনি ০ শু পিং টি 

সপ তত ও বনপুজে ভা উড 2৮৫ 

ছে ্ রি 1:18 কলি এ ্ 
ইত পি বা জাি ছ ততস লি 
বা ৮.:২৩॥. আিন্রি এ 
তি 








গ্রন্থের নাম আলাপ । সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি সময় বিশেষে, অবস্থ। 
বিশেষে মনের নব নব ভাবের উদয়ের লঙ্গে নৃতন রাগিনী 
আলাপ করেন, তাহ! সকলেই জানেন। আমিও বিভিন্ন সময়ে 
মনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রসৃতি লিখিক্কা"- 
ছিলাম। সেই সকল গ্রবন্ধার্দির কতকগুলি মাসিক পাদিতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কতকগুলি বা প্রকাশিত হয় নাই $ 
আমি সেই সকল প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ করিয়া! “আলাপ” নামে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। স্বলিখিত প্রবন্ধাদিকে এরূপ 
স্থারিত্ব দিবার আকাঙ্কার কারণ কেবল প্রস্থকারের নিজের 
লেখার প্রতি আন্তরিক মায়া-_-ইহ! প্রত্যেক গ্রস্থকারই বুঝিতে 
পারিবেন! এখন এই আলাপগুলির কোনটি কোন সমস়ে 
যদি সংসারের তাপক্লি কোন মানবের হৃদ্দয়ে একটিবারও 
শাস্তিয়্ সলক়্ বানু প্রবাহিত করিয়া শীতল করিতে পারে, তবেই 
গ্রন্থকার পরম পরিতৃপ্ত হুইবেন। অধিক বল! বাহুল্য । 
ইতি--- 


২৬ আখিন, ১৩১৭ সাল। 


১৩ অক্টোবস' ১৯১০ খৃঃ আঃ । ) প্ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর । 


যোড়াস কে, কলিকাতা । 


১। 
চি 
৩1 
৪। 
৫ 


৭ | 


অনুক্তমণিক! । 


বিষয়। পৃষ্ঠা । 
আখ্যাপত্র ৮০, 872 
গ্রস্থকারের বংশপরিচয় *** *১৯ 9/৩ 
উৎসর্গ পত্র *** ৮৯ ৬ ০ 
ভূমিকা ১2 *** 1৩ 
অন্ুক্রমণিক। **৯ *** 15/9 
প্রথম আলাপ--মধীত-অধ্যয়ন **' তত ৯ 


জেমস টড প্রণীত পুস্তক ১; অধীত-অধ্য়নের অর্থ ১; 
আখ্যাপত্রের নমুনা ২$ নিয়মাবলী ২; পাঠের 
নিয়ম ৩; বিশেষ দৈনিক নিয়ম ৫7 প্রধান 
নিয়ম ৬; অধীত-অধ্যযনের দু এক অংশের 


নমুনা ৬-৯ । 
দ্বিতীয় আলাপ-_অধ্যক্ষসভায় প্রবেশে মনের 
ভাৰ ৪৪৬ ৪ ৯১ 


আমাদের লক্ষাভূমি ১০7  অধ্যক্ষসভায় প্রবেশের 
কারণ:১* ১ কর্দফলে অধিকার নাই ১১ ১ সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় জান, ভাব ও ইচ্ছ! চাই ১৯7 কার্যযভিত্তি 


[1 


বর্তমানে আবশ্তীক ১২; আদি ত্থাঙ্ছসমাজের 
বিদ্ন ১৩১ প্রথম বিস্ম ত্বাধীনতার অভাব ১৩; 
স্বিষ্ীর বিস্ব লোকবলের অস্ভাব ১৩; তৃতীয় বিক্গ 
অর্থবলের অভাব ৯৪ আদি ভ্রাঙ্মসমাজজের সহায় 
১৫7 প্রথম সহার অধিকার প্র ১৫) দ্বিতীর সহার 
তাহার বিশেষত্ব ১৫3 তৃতীয় সহান আমাদের 
উৎসাহ ১৬; চতুর্থ সার পরমেশ্বর ১৬। 

তৃতীয় আলাপ-_অধ্যাত্মধর্্ম ও অভ্ঞেয়ষাদ গ্রস্থের 


মুখবন্ -** রর তি 
ভারতে নাস্তিকতার আবির্ভাব ১৮) বিদ্যালয়ে খর্র- 
শিক্ষার অভাব ১৯ নাস্তিকতা কাটাইবার অবসক্ঝ 
প্রাপ্তি ১৯; বাল্যাবধি আস্তিক্য ও নান্তিকেরি 
আলোচনা ২০7 প্রার্থনার ফল ২০; আমার রয়ে 
সংগ্রাম ২১৯) বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবরণ ২১-২। 






৯। চতুর্থ আলাপ--ক্সাপনার গান € কবিতা ) ৮. ২৩ 
৯০1 পঞ্চম আলাপ-_ইউনিটেরীয় ৫ টা আন 
সমাজ ৪ ক 


রেবারগড সাণ্ডার্সগ্ডের সহিত মিলন সম্বন্ধে আলোচন! 
২৫ তাহার প্রস্তাবদশক ২৬ তাহায় ইচ্ছা ২৭7 
আমাদের কর্তব্য অসাম্প্রদারিক ধর টা 








ভক্তি ২৮-৯ ; ব্রাঙ্মলমাজে খৃষ্টগ্রীতি ৩* 7 খাদে 
পণ্ডিতগণ ও ত্রাক্ষসদাজ ৩১ ; ব্রাঙ্মনমাজে বিরোধের 


স/% 


কারণ অধথ! থুষ্টপ্রীতি ৩২-৩) ইউনিটেরীয় ও 
ব্াঙ্মলমাঁজের মিলনস্থাল ৩)  ইউনিটেরীকদিগের 


নিকটে সাহাধ্যতিক্ষার" বিরুদ্ধে আপত্তি ৩৪। 
১১। ধষ্ঠ আলাপ-_একটা উপগ্াসের সূচনা! *** ৩৪ 
৯২। সপ্তম আলাপ--একা ( কবিতা ):*" ই/- ২৪ 
১৩। অফ্টম আলাপ-_-ওয়ান্ট ছইটম্যান ....:৪ 


আমেরিকার সকলই অদ্ভূত ৪১; ওয়াসিংটন ও আমে- 
রিকার স্বাধীনতা ৪৬১ ওয়াপ্ট হুইটম্যান ৪৭) 
তাহার প্রথম গান ৪৮; তাহার আকৃতি বর্ণনা ৪৮) 
ইংল্ডের কবিদিগের সহিত তাহার তুলনা ৪৯) 
জগতের অভিবাদন ৫*; ইংলগ্ডের কবিতার সহিত 
মার্কিপ কবিতাব প্রতেদের কারণ €*; লংফেলো! 
ও পোয়েতে হুইটম্যানেব পূর্বাভাস ৫২; লংফেলো 
ও হুইটম্যান ৫৩) ভুইটম্যানত্ব কোথায় ৫৫7 হুইটি- 
ম্যানের কবিতায় আমিত্বজ্ঞান ৫৭) হুইটম্যানের 
কবিতা কবিতা কি না ৫৯) হুইটন্যানের কবিজ্ঞান্ন 
ছন্দ ৬০ | 

৯৪। নবম আলাপ- চিঠি ** ১০০ ৬৬ 
৯%*। দশম আলপ-ছাত্রদিগের প্রতি অদ্িভাষণ ৬ 
কম্মপ্যেবাধিকারস্তে আমার মন্ত্র ৬৩7 বলিবার একটা 
কথা-ঈশ্বরস্মরণ ও ব্রক্গচর্ধ্য অবলম্বন ৩৪; বিশ্বশ্রস্থ 
অধ্যয়ন ৬৫: ঈশ্বরব্থরণ ৬৫7 বুক্ষচর্ধ্য প্রতিষ্ঠা৫ ; 
ব্রচ্ষচর্ম্য খঅবঙ্ম্থলে কি কর্তব্য ৬৬; পাঁঠ্যাবস্থায় 

সখা পোলযোগে কালক্ষেপ অরর্তবয ৬৭ । 

খ 


8৮৫. 


১৬। একাদশ আলাপ--দাদা কেবিভা) ১০ ৯ 
১৭1. দ্বাদশ আলাপ--লর্ড টেনিসন ৯ 
টেনিসনের 'বিভভাবকালের বর্ণনা ৭১3 শাস্তিময় 
উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ কবি ৭১7 ক্ষবিতা-সমা- 
লোচনা কিন্ধপে করিতে হয় ৭২; টেনিসনের 
আবির্ভাবে জনসাধারণের আনন? ৭২১ টেনিসন 
উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ কবি ৭৩ হৃদয়ের ধন্দপ্রব- 
ণতা ৭৩১ 1170 105115 01 60 1৯105 ৭৩০৭৪ 3 
[1 15001120107 ৭ 8-৫ 5 127001 28100172৬৯3 
7175 07270: 27091051- ৭৯১ সংবত ভাব ৭৯; 
*বাযর্ণ প্রভৃতি হইতে পার্থক্য ৭৯০৮০ | | 
৯৮। ত্রয়োদশ আলাপ- দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামমোহন 
বায়ু ৃ ০৯০ 
পুর্ববপুরুষদের নী বনরী জন্ত তর্গণ ব্যবস্থা ৮১২, 
ধর্মসংস্কারকদিগকে সাম্প্রদায়িক চক্ষে দৃষ্টি ৮২৩১. 
রাজ! রামমোহন ও স্বামী দরানন্দ অসাম্প্রদায়িক 
ধরদুংক্গারক ৮৩ 7 বিধাতার মঙ্গল বিধান ৮৩; উন" 
খিংশ শতাব্দীতে ভারতে এই মঙ্গলবিধানের ফল ৮৪; 
বুদ্ধদেব ও চৈতগ্ভদেবের আবির্ভীব ৮৪; ব্লামমোহন 
রায়ের আবির্ভাব ও কার্য ৮3 সবা্ী দয়ানন্দের 
অবির্ভাব ৮৬-৭ 7 খিওসফিষ্টদিগের আবির্ভাব ৮৭১ 
জাতীর ভাবে “ধশ্রজচার আধ্যসমাজের . প্রতিষ্ঠ 
লাভের কারণ ৮৮, আধ্যসমাজ ও ব্রাঙ্মসমাজের ঘনিষ্ট, 
ম্যন্ধ ৮৮; প্ত্রাঙ্মধর্্” ও. শ্রাঙ্গধর্শে ব্যাখ্যা” 


১৯। 


২৯। 
হু । 


৩ । 


২৪1 


76/৬ 
“আর্য” পুস্তকতালিকাভভ৮৮৯ আর্াসমা ও 
ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীথয়ের পার্থক)৮৯.৯৩ ; আধ্য- 
সমাজে “নিয়োগ” প্রথার সমর্থন ৯৩১ আর্ধাসমাজে 
জাতীয় প্রণালীর কুফল ও দুফল ৯৪; উপসংহার 
ন৫ 1 


চতুর্দশ আলাপ-দীনবন্ধু (কবিতা) ... »৭ 


পঞ্চদশ আলাপ--নাগানন্দ (নাটক সুচনা) ৯৯ 
১ম অন্ক ১ম দৃশ্ত--৯৯; ১ম অঙ্ক ২য় তৃষশ্ত ১০৩; ২য় অঙ্ক 
১ম দৃহা--১১৪ ১ ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্ত---১১৬ ৩র 

অঙ্ক ৯ম দৃশ্ ১২৩। 
ষোড়শ আলাপ-_নীরব প্রেম (কবিত| টি... ১২৭ 


সপ্তদশ আলাপ--প্রকৃতি (সমালোচন! ) ... ১২৮ 
প্রাচীন জ্যোতিষ ১৩০-২১ গ্রন্থের উপসংহারে 
ছায়াময় কবিত্ব ১৩২ "জ্ঞানের সীমানায়” পাপপুণ্য 
জন্বন্ধে মতামত ১৩৩-৬। 
অফটাদশ আলাপ- প্রেম (সমালোচন! ) :-* ১৩২ 


উনবিংশ আলাপ--লড বায়রণ *** ১৪৬ 
মানবজীবনের ছুইটী ভাব ১৪৯) সংগ্রাম তিন প্রকার 
১৪০-১; জ্ঞানধর্ম্দে উল্নতিই জয়ের কারণ ৯৪১ 
দৃষ্টান্ত ১৪১ সংগ্রামের সঙ্গে কবিসম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব ১৪২ 9 দৃষ্টান্ত ১৪২ ১ ইংলও্ড দৃষ্টান্ত ১৪২) 
ফরাসি বিপ্লবের সময়ে মানসিক জংগ্রাম ১৪৩) 
সাংগ্রামিক কবি ১৪৪ ) বারণ ধ্বংসপ্রিয় মাংগ্রামিক্ষ 


||, 


কবি ১৪৪7 ধাংসপ্রির় হইবার ঝাক্ণ ১৪৪০৫ 9 
বিধ্যাত্ত হইবার কারণ ১৪৫) সবল্ত1 ও লঞ়লতার 
কবিত্ব ১৪৬7 কবিত্তার কার্ধা ক্ষেঞ্জ বহির্জগত ও 
অন্তর্জগভ ৯৪৬; প্রচলিত প্রথার রিরুদ্ধে যাওয়া 
খ্যাতির অন্ততম কারণ ১৪৮-৭ ) অলীলতা দোষের 
কাহণ ১৪৯ সাংগ্রামিক কবিদেবু কবিতায় ব্যঞ্ি- 
গত ভাব ১৫*-১ ১ শ্রেচ্ছাঁচার ও অতৃপ্তি ১৫১। 

২৫। বিংশ আলাপ-_বাল্মীকির বিষাদোচ্ছ্খাস .. ১৪৩ 


২৬) একবিংশ আলাপ- বিলাপ ০১৫৬, 
২৭। ছ্বাবিংশ আলাপ--বিরহ ( কবিতা) »৮. উ৫ 
২ । ত্রশ্লোবিংশ আলাপ- বুদ্ধদেবের জীবনী ( সমা- 

লো5ন!। ) ৫ ০০৯ ১৩৬ 


শাক্যপসিংহের জঙন্দগকাল ১৬১। 

২৯। চতুধিংশ আলাপ-বেঞ্তামিন কাঙ্কলিনের ধর্ণ্- 
ভাব ১০৭ **০ ১৬৩ 
বাইবেলের 'আলেক' বিষয়ে সংশরবিশিষ্ট ১৬৩ ১ ধরছে 

বিশ্বাসী ১৬্এুিনির্ধায় না যাইবার কারণ ১৬৪ » 
চেষ্ট) ৯৬৫ ) উন্নতি সাধনে তাহার 






নৈতিক রাত 
্রণানী১৮৫-৮৮) তত্রচিত না ৯৬৯) আছে” 
রিঁকার উন্নতির কাপ ৯৭*) বানজীগিদে 
শ্ছের ফল ১৯৭১1 
ও১। পঞ্চবিংশ আলাপ - বাধার 
*১। বড় বংশ আালাধ্জ্ষখাগা (কবিতা) ৮ ১৪ 








(7৮ 


৩২। লগ্তবিংশ নি ব্রাক্মসমাজ ও তাহার 
কাধ্য ৮০ ১ পৃ 
ব্রাঙ্মপমাদের প্রয়োজন ১৭৬; সত্য ধর্ম প্রচার ১৭৬৭ 5 
শুরুতর কার্যাসাধনের কারণ ১৭৮; ব্রাহ্গধ্দ কি? 
১৭৮৮১ ১ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড ১৮১-২ ১ প্রচার 
প্রশালী ১৮২-৫ ১ প্রচার প্রণালীর ইতিহাস ১৮৫-৯১১ 
তত্ববোধিনী সভা ১৮৫3 দীক্ষা প্রণালী ১৮৬+ 
তত্ববোধিনী পাঠশালা ৯৮৭ ; কাশীতে বেদাধ্যয়নের 
জন্ত ছাত্রপ্রেরণ ১৮৭ ; মিশনরিদের সহিত বিবাদ 
১৮৭ ১ হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয় ১৮৮ ১ খাখেদ অন্বাগ 
১৮৮7 ব্রাহ্গধর্ম্ের 'ব্যাথ্যান£ ১৮৮৯ গুহ বিবাদ 
১৮৮) দেবেন্ত্রনাথের উপবীতধারী আচার্য সম্বন্ধে 
মত ১৮৯3 দসিবিল বিবাহবিষি ১৮০ ১ হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা ৯৯৯ $ শাস্তিনিফেতন প্রতিষ্ঠা ১৯০ ; ব্রাহ্মর্শ্ম 
গ্রন্থের সংস্কতানুবাদ ১৯৯১) আদি সমাজের কার্ধ্য- 
তালিকা ১৯১, ১৯৩ ১*আদি, ব্রাঙ্ষসমাজের সহ্িগ্চ 
হিন্দুসমাজের সংযোগ রক্ষা না করিবার কারণ ৯৯২ $ 


ব্রাহ্মপমাজের বর্তমান কার্যাক্ষেত্র ১৯৪-৫ 7 মিলনের 
প্রস্তাব ১৯৫-৭। 


৩৩1 দধ্টাবিংশ আলাপ--ভারতোদ্বার ও ভ্রক্ধচর্ষযয 
বঙ্গে জীবনের লক্ষণ ১৯৮; আনন্দে আশঙ্কা ১৯৮) 
কোলাহছলে যোগ না দিবার কারণ ১৯৯; বর্বাছনৈ- 
তিক আন্দোলন নিক্ষল ২**; আমতা বিভক্ত, 
গবর্থমেশ্ট বিভাগের উপলক্ষ্য মাত্র ২*১-৩ ; শ্ববেশী” 


৩৯ । 


বি 


শ্রিয়তা বাচিবার উপায় ২৯২; স্বদেশীপ্রিয়তার 
প্রয়োগপ্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ ২*৩; রাজনৈতিক 
ও সামাজিক বাপার পৃথক ন্নাথা কর্তব্য ২৪7 
তাহাতেই আমাদের মঙ্গল ২০৪; শ্বদেশীপ্রি়তায় 
হিন্দুহ চাই; শাস্েপদেশে চপিবার উপদেশ ২০৫) 
হিন্দুর মুল ব্রহ্মচধ্য ২০৬-%) সিগারেট ও আগ 
তাড়াইতে হইবে ২০৮৯; ধর্ম প্রতিষ্ঠা ২*৯। 
উনত্রিংশ আলাপ--বারতা নব (কবিত1) ২১১ 
তিংশ আলাপ--ভাষা ২০০০ ২১৪ 
চিত্রান্্ক অক্ষরের আবেকার ২১৪; দেরায়সের নিকট 
সীথিয্নদিগের দোৌত্যু ২১৫7 অক্ষরের অসম্পূর্ণতায় 
ভাষার অনম্পূর্ণত। ২১৫ ভাবাকে বিভিন্ন দিক 
হইতে দেখা বইতে পারে ২৯৬। 
একতিংশ আলাপ-সভুগোল (সমালোচনা ) ২১৭ 
হাব্রংশ আলাপ-মাকডসার জাল ৮০১ ৯২৩ 
ত্রযাত্রৎ্শ আলাপ-কবি বুসসাগর ১৮১ ২২৪ 
রসলাগরের নাম ও জন্ম ২২৪; মহারাজা গিরীশচন্জ্র 
পারের উতৎ্মাহদান ২২৫; বসলগিল রসের ভাঙার 
২২৬ ; উপস্থিত রচনার নমুনা ২২৭-২৯। 
চতুত্রিংশ আলাপ- শ্যামল মরুভূমি (কবিতা) ২৩০ 


পঞ্চন্দ্রুশ আলাপ- রাজ রামমোহন রায় *** ২৩১ 


হুচনা ৯৩১ 7 মহহলোকের পরিচয় ২৩২; চৈতন্তদেবের 
আবার ২৩৩ $ রামমোহনের মহত্ব ২৩৩ কুসংস্কার 
উন্মুলনের চেষ্টা ২৩৪ 7 শ্রদ্বিষ্কা! পুনরানগন ২৩৪-৫ 


৮৩/৬ 


হিন্নুশাস্ত্রের সার ব্রহ্গবিদ্য। প্রচার ২৩৬ অত্যাচার 
সহন ২৩৬) নীরস বেদাস্তমতের পক্ষপাতী নহেন 
২৩% ) উদ্দারিতা ২৩৮ , সতীদাহ ২৩৯১ সতীদাঁহ 
নিবারণে রামমোহন রায়ের চেষ্টা ২৩৯-৪০ ? স্ত্রী- 
জাতির প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা ২৪০ 
সত্রীজাতির প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ২৪১7 স্ত্রীশিক্ষা 
ও স্ত্রীশ্বাধীনতার প্রতি পক্ষপাত ২৪২; স্ত্রীজাতির 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য ২৪২-৩ ১ প্ামযোহনের 
আইনজ্ঞান ২৪৩; বেসরকারী বিগ্ভালয়ের প্রবর্তন 
২৪৪ 3 গণ্যসাঠিত্য প্রবর্তনা ২৪৪-৫) ভাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞত1 প্রকাশ কর্তবা ২৪৫-৬১ প্রকৃত কৃতজ্ঞত! 
প্রকাশ কিরূপে হয় ২৪৬-৭ 7) ব্রাহ্মদ্মাজে তাহার 
ইচ্ছাপ্রকাশ ২৪৭ ১ তাহার ইচ্ছা পরব্রন্মের উপাসন। 
ও সর্বজনীন একতা স্থাপন ২৪৭-৮১ সকল উন্নতির 
মূল ধর্ম ২৪৮-৯) সেই কারণে ভারভীর সংস্কারকগ- 
ণের ধন্দসংস্কারেই প্রথন প্রবু্ত হওয়া ২৫০-১ 7 ত্রাঙ্গ 
সমাজের প্রতি গালাগালির অন্যতবু কারণ ২৫২; 
ব্রাহ্ষসমাজে গৃহবিবাদ ও তাহার কারণ আদি 
ত্রাঙ্মসমাঁজের জাতীরতা রক্ষা ২৫৩১ ধর্ম প্রচার 
জাতীয় ভাবে হওয়া কর্তব্য ২৫৪; তদ্বিবয়ে ঝাম- 
মোহনের মত ২৫৫; তদ্বিবয়ে“জীবন চরিতে”* সমর্থন 
২৫৫-৭ তদ্বিযয়ে কেশবচন্দ্রের উক্তি ২৫৭-৮3 
তদ্বিষক়্ে চীলস্‌ বস্পীর মত ২৫৮; উপসংহার ও 


মিলনের জন্ত প্রার্থনা ২৫৯-৬১। 


৪৯ । 
৪২ 1 
৪9০ 
রি 
৪৫ 


৪৬ | 


৯ 


বট্ত্রিংশ আলাপ--সফরকাম ( কবিভা ):৮ ২৬২ 


সপ্তত্রিংশ আলাপ--শ্মশান *** ১৭ ই৬৩ 
অফ্টত্রিংশ আলাপ--সন্ধ্যা *** *** ২৬৬ 
উনচত্বারিংশ আলাপ--সাধনাপক্তন »** ২৬৮ 


চত্বারিংশ আলাপ--কাঠরিয়া ( কবিতা )*** ২৭২ 


একচত্বারিংশ আলাপ-_স্থইজালগ্ড স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা । রি ০০০ ২৪ 
পরাধীনতান্স বিনাশ, শ্বাধীনতাত্ জীবন ২৭৪১ দৃষ্টান্ত 


২৭৪-৫; স্ুইজালণও বর্ণনা ২৭৫; স্ইসজাতি 
২৭৫-৬ দেশবিভাগ ও ক্যাপ্টন ২৭৬; অত্যাচারের 
পরাকান্ঠী ২৭৬-৭ ; জেসলারের অত্যাচার ২৭৭3 
ইফেকারের স্ত্রীর বীরোচিত ব্যবহার ২৭৭-৮; মেল- 
খলের প্রতি অত্যাচার ২৭৮-৯ ; বিদ্রোহের পরামর্শ 
২৭৯১ কলটলিগ্রাম ২৭৯ বিদ্রোহীর্দিগের প্রতিজ!, 
২৮০-১; জনৈক জর্ম্ান সন্ত্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক রুষক- 
পড়্ীর উপর অত্যাচার ২৮৯; জেসলার কর্তৃক টুপির 
প্রতি সন্মান প্রদর্শনের আদেশ ২৮২7 উইলিসম 
টেলের তাহ! করিতে অস্বীকার ২৮৩; টেলের প্রতি 
সন্তানের মন্তকস্থ ফল বিদ্ধ করিবার আদেশ ২৮৩ ; 
টেলকে বন্দী কষা! ও দুর্গে লইয়া] ধাওয়া ২৮৩) 
পথিমধ্যে বটিকা ২৮৪) জেসলার নিহত ২৮৪ 
বিদ্রোহ ঘোষণা ২৮৫; দুইজালগ্ের বিভিয স্থান 
দকল অধিকার ২৮৫7 স্বাধীনতা যোষণ! ২৮৬1 


১/০ 


৯৭। ধিচত্বারিংশ আলাপ--হিন্দুর সমুক্র যাত্রা 
(সমালোচনা ) . 2” ৮০৮ ২৮৭ 
সমুদ্রধাত্রা কোন্‌ অবস্থায় নিষিদ্ধ ২৮৭) জাতীয়তার 
মূল কি? ২৮৮ জাতীয়তার উপরে আহার পরি- 
চ্ছদ দীড় করানে' বর্তবা, আহার পত্িচ্ছদের উপত 

জাতীয়তা নহে ২৮৮৯ । 

৮1 ব্রিচত্বারিংশ আলাপ--সাথে থাক (কবিতা ) ২৯০ 
৪৯। চতুশ্ত্বারিংশ আলাপ- স্বতন্ত্র শিক্ষা) *** ২৯১ 
ইন্দ্র নাথ বাবুর সহিত উপসংহারে মতভেদ নাঁই ২৯১? 
বঙ্গবানী গ্রভৃভির চেষ্টায় নব্যসম্প্রদায়ের স্বসমাজের 
প্রতি আকর্ষণ ২৯১) ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধেক উপ- 
সংহার ২৯২) মত ছাড় করাইবার উপায় লইয়! 
গণ্ডগোল ২৯২ 3 নন্গুসংহিত1 অবলম্বনীয় ২৯২ ) বর্ণা- 
শ্রমপমাজ ইন্ত্রনাথ বাবু কতৃককি অর্থে ব্যবহৃত 
২৯৩) জাতিভেদ সম্বন্ধে মুসংহিতা ২৯৩) গুণকর্ম- 
তেদের উ পর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হত্য়া কর্তব্য ২৯৩ 
জন্মান্থুসারে ভাতিভেদ হইতেই গৃহবিবার্দের সুত্র 
পাত ২৯৪; ইন্দ্রনাথ বাবু কতৃক শ্নেচ্ছদিগের প্রতি 
কটুক্তি ২৯৪) তৎসন্বদ্ধে বক্তব্য ২৯৪-৬$ উন্নতি 
শব্দ আপেশ্সিক ২৯৬; ঈজীবতাই উন্নতি ২৯৬) 
বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠত1 সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বাবুর যুক্তি 


সমীচীন নহে ২৯৭-৮) ভক্ষচর্য)ই মুখ্য অবলহ্নীক 
ই২১৯-৬৩৩৬ | | 


গ 


€উ। 
৫২ । 
৫৩ । 
৫৪1 


৫৫1 


৩৬1 


৫৭! 


১০৬ 


পঞ্চচত্বারিংশ আলাপ-_ হিমাচল ০, ৩০১ 
ঘট চত্বারিংশ আলাপ- নিঝরিণী ১৮ ৩৯২ 
সপ্তচত্বারিংশ আলাপ-_তুমি *** ৩৯৪ 


অফ্টচত্বারিংশ আলাপ--হৃদয় (কবিতা) *** ৩০৬ 
উনপঞ্চাশ আলাপ-_তুমি (কতিতা ) ৮৮ ৩০৭ 
পঞ্চাশ আলাপ--সংক্ষিপ্ত সমালোচনী -.. ৩০৯ 
আর্ধ/প্রতিভা ৩০৯ ; খ টমাস ও বিজয়! ৩১*) নববিধান 
কি ৩১১ 3010৩ 8২০7755০112 01011 ৩১২, 
নারীজাতির উচ্চশিক্ষা) ৩১৪ বঙ্গে সলগীত চচ্চ1 
৩১৫) সত্য ও বীরত্ব ৩১৬১ সমালোচনা ৩১৭ 

স্থর বীধা ৩১৭ ₹ স্বৃতিবিদ্তা ৩১৮2 হিন্দুর জাতীয় 
পতন ৩১৯ 3 71001912200 1300000)152) ৩২৬ । 
একপঞ্চাশ আলাপ--ঞ্রুবতার। ০, 
পরিশিষ্ট--10৩৮০৮০] ৮** **ত ৩২৫ 
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প্রথম আলাপ-_অধীত-অধ্যয়ন । 


বাল্যকালে শিক্ষকদিগের উপদেশে চরিত্রগঠন ও অধ্যয়নেত 
প্রণালী সন্বন্ধীয় উপদেশপুর্ণ সেই টড. সাহেবের রচিত সু প্রসিদ্ধ 
পুস্তকথানি * পড়িম্না বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহাতে ছাত্র- 
'দিগের প্রতি অধীত প্রত্যেক পুস্তকের এন্টী করিম্ব। বিষর- 
নির্ঘষ্ট করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দেওয়।৷ হইয়াছে। 
তদন্ুসারে বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে বহির্ঠত হইবার পর আমিও 
কয়েক বৎসর প্রত্যেক অধীত বিষয়ের একটী করিয়া নির্ঘণ্ট 
প্রস্তুত করণে উদ্যোগী হইয়াছিলাম । তাহার নাম দিয়া 
ছিলাম " অধীত-অধ্যয়ন ” অর্থাৎ যাহা একবার অধীত হইয়াছে 
তাহাই প্রয়োক্গন হইলে এই নির্ঘণ্ট গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে 
পুনরায় অধ্যয়ন করিতে পার! যাইবে। 

সেই “অধীত-অধ্যয়ন” গ্রন্থের প্রারন্ডে আমার নিজেকে 
পরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম লিঁখয়াছিলাম। 
এক সময়ে সেই নিয়মানুসারে দৃঢ় ভাবে কাধ্য করিতাম এবং 
বলা বাহুল্য যে তাহাতে আমার উপকারই হইয়াছিল। সেই 
নিয়ম গুলি অপর কোন উদ্যমী বালকের হাতে পড়িলে 


ক 96১০6০37190] 0 76৮. )০0৮৯ 7০৫৭. 


(নিন 
ও বশ এ নিত 


ক রি 


হু আলাপ । 


তাহার উপকারে আসিতে পারে, এই আশায় সেই নিয়ম গুলির 


সহিত « অধীত-অধ্যয়ন” গ্রন্থের একটু নমুনা নিম্নে প্রকাশ 
করিলাম । 


ইহার আধ্যাপত্র অর্থাৎ 919 29৪5০ (টাইটেল পেজ) সংক্ষিপ্ত 
অথচ অবিকৃত আকারে নিয়ে প্রদপ্ত হইল +£-- 
রণ 
নমে। ব্রহ্ষণে 
“অধীত-অধ্যয়ন” 
স্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ দেবশর্শণঃ । 
কলিকাতা । 
১৭ই আশিন ১৮১২ শক 
শ্রাঙ্ধ সম্ঘৎ্ ৬১। 


৫ আহ রামের 


নিয়মাবলী প্রসৃতি যে তাবে লিখিত হইয়াছিল, সেই ভাবেই 
নিন্ে অবিকল প্রকাশিত হইল £-_- 
ঙ 


লযেো বঙ্গণে । 
নিয়মাবলী । 
১। প্রভাতে যত প্রত্যুষে পারিবে উঠিবে। উঠিয়াই 


জুন্দরক্ূপে যুখধৌতি কৰিবেক ও অর্ধ ঘণ্টার ন্যন কোন দিন 
উপাসনার আসন পরিত্যাগ করিবে না। 


অধীত-অধ্যয়ন । রি 


২। উপাসন৷ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবেক। 

৩। উপাসনার পর সম্পূর্ণরূপে পিশ্তনিবারণ করিবেক। 

৪। প্রত্যুষে গান ও পরিশ্রম রীতিমত করিবেক। 

৫। প্রভাতে নিয়মিত ন্নান অভ্যাস রাখিবে। 

৬। প্রত্যুষে লেখার জন্য সম্পূর্ণ সময় দিবেক। 

৭। যে বিষয় লিখিবে, সেই বিষয় পুস্তক না দেখিয়া 
লিখিবেক। অবশ্ত উক্ত বিষয়ের পুস্তক অন্য সময়ে পড়িয়া 


ন্রাথিবে। 
৮1 অমধ্যাহ্-ভোজন এক প্রহরের মধ্যে সম্পন্ন করিবে। 


৯। অতিরিক্ত ভোঞ্জন কদাপি করিবেক না। 

১০ মধ্যাহ্ুকাল বিগ্যালয়েন্র কার্ষ্ে সমর্পণ করিবেক । 

১১। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব পরে (পুর্বে হইলেই ভাল) বৈকাল 
বেলার ভোজন সম্পন্ন করিবেক। আহারের পুর্বে পরিশ্রয 
করিবেক। 

১২। সন্ধ্যার আরম্ভ হইতে অন্যুন অদ্ধ ঘণ্ট। সর্বাঙ্গীন 
উপাসনা নিয়মিত নির্বাহ করিবেক। 

১৩। তদনস্তর অন্তরাত্মার উন্নতি-জনক পুস্তকাদি পড়িবে । 

১৪। দ্বিতীয় প্রহরের আরন্তে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করি! 
শয়ন কারবে। 


কিরূপে পড়িতে হইবে :-_ 


১। জানিবার উপযুক্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে জান; আপনার 
বুদ্ধিমভার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিও না। 


২। শুধু পড়িলেই জ্ঞানী হয় না; তাহার উপর আপনার 
চিত্ত! চাই । 


গু আলাপ । 


৩। সহঙ্গে বিদালাভের আশা বৃ] 
৪: শুপু উপরি উপরি পড়া নয়, একট! বিষয়ে ডোবা চাঁই। 
৫1 ধন্্প বিষয়ে আমোদ এনে ফেলিও না ও তামাসা 
করিও না। 
৬1 1), 1206 0৩ 40011001021. 
৭। অনেক বিষয় পড়িতে হয়। 
৮। পড়ার বিষ গুলি ধাহাতে সঞ্চিত থাকে, তদ্বিষয়ে যন্ন 
আবশ্তক। 
৯। চিম্থাতে বেশী সময় বিও। 
১০) নিজেন কুসঙ্কান্র দূর কিয়া পরনে অন্টেত্ কুলংহ্তরে 
হস্তক্ষেপ করিও । 
৯১। সমস্ত বিদ্ভা (অবশ্য যত পারিবে উপরি উপত্থি জা 
বরাখিবে এবং বিশেষ বিদ্যা ত্র করিনা জানিবে। 


শি 


রী 


১৩। সপ্তাহে একদিন (যদি ইচ্ছা কর) লোকের সহিত 
মিশিঃল ভালই হয়। 

১৪। অর্িরিক্ত কথা কদাপি কহিও না। 

১৫1 কোনও উপকাত্র জগতে না করিয়া বিবাহ কর অন্ঠাক্। 

১৬। স্মরণায় বিষয় প্রতিদিন আপনার ভাষায় লিখি 
রঠাথবে। 

১৭1 নিখিবানু স্নয় পুম্তক দেখিও না। 

১৮। একাগ্রতা অভ্যাস করিও । 

১৯1 এক বিষয় করিয়া) গুহণ করিও: ৫০ ০০৪ 1১৮8 


21 11173, 


ঘাধীত-অধ্যয়ন। ৫ 


২০। রাত্রিতে অধিক জাগরণ করিবে না। 

২১। 0072 10950 70155900৮95 062 £12 0219 
07015) 01 1)910105 01592599 15 1016176% 0£177009021212 
65061015659, 

১২। যেগুলি আমোদের বই ( অর্ধাৎ ঘা” মনে ব্রাখিবার 
বিশেষ আবশ্তক নাই) সেই গুলি দীড়িয়ে পড়িলেই তান । 


২৩। 11012001101 হয়ে থেকো] না। 

২৪। চৌকিতে ঝুকে বসে পড়। শারীরিক অনিষ্টুকর । 

২৫। যেবিষয়ে হউক 19) ০9? 091105 পড়িবাব্র চেষ্ট। 
করিবে । 

২৬। খবরের কাগজে কি বাজে গল্পে সময় প্রদ্দান করিও 
না। 


(বিশেষ নিয়ম । 


(এই বিশেষ নিয়মগুলি আবশ্যক মত পরিব্ঠত হইতে পারিবে । 

শ্রীক্ষি না দেবশ ৫1) 
৪-৪ ২ ৪২-৫ ৫৫ ৫২৭ ৭-ণঙ ৭২-নহ ৯২১০ ১৩-১০২- 
ধৌতি উপাসন। পরিশ্রম লেখ! স্নান পড়া ০০17৮ আহার 
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[3.1], 
১৬০-৪ 


গুষ 


৮ লাপ। 


১। এখন রামমোহন বায়ের সম্বন্ধেই পড়িব। 

২। অধীত-অধ্যয়নে স্বরণীয় বিষয় লিখিতে হইবে । 

৩। 13102790175 কিন্বা একবিষগ্ন পড়ে £501985 বোধ হলে 
অন্থ বিষয় ধরিবে । £*এ* রামমোহন রায়ের 110 যদি একটু 
901903 বোধ হয় তবে সেটা অবশ্য শেষ করে কোন 
£৪৪1এর বই ধবিবে। 

৪1 প্রতিদিন অন্ততঃ একবার সমস্ত জীবন পর্যালোচন। 
করিবে--তাবিবে কি পাইলাম ও কি ছাড়িলাম। 


প্রধান নিয়ম । 


যাহা যাহ! সাধুকন্দ সম্পন্ন হইবেক, তাহ) কদাপি আপনা 
বলে হইয়াছে ভাবিয়া গধিত হইও না, কিন্ত সমস্তই 'াহাতেই 
সযপিত রাখিবে। 
ব্রহ্মনিষ্ঠো৷ গৃহস্থ সাৎ তন্বজ্ঞান পরায়ণঃ । 
যদ্যদ্‌ কম্ম প্রকুববীত তদ্‌ তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ 
পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কার্ধ্যসিদ্ধ হইলেই আপনাকে ধন্য 
মনে করিবে । তিনি শ্বয়ং আশীর্বাদ করিলেই যথেষ্ট মনে 
কত্রিবে। 


এই বারে নমুন! স্বরূপে "“অধীত-অধ্যয়নেহ" ছু এক অংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


"রাজা রামমোহন ল্াায়ের জীবন্চব্রিত * । জীনগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় প্রত, কলিকাতা, সব ১১৯৬, ২য় সংস্করণ । 


আধীত-অধ্যয়ন। ৭ 


উপক্রমণিক-_-ইহাতে নগেন্দ্র বাবু ছুইটী প্রধান বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন - (১) রাঢ় দেশের গৌরব-যত কার, 
দার্শনিক সকলেরই জন্ম এই রাড দেশে। বারেক 
ভূমিতে জন্ম,তিন জনের মাত্র, তন্মধ্যে রামপ্রসাদ 
সেন একজন? 
(২) রামমোহন রায়ের স্বহস্ত-লিখিত জীবনী ( ইংরান্থী 
হইতে অনুবাদ) 


জন্ম ১৭৭৪ থুষ্টাকে ; ১৬৯৫ শকের শেষ ভাগে । 
প্রপিতামহ কুষ্চচন্্র বন্দ্যো- প্রথম * রায় রায় ” 
বামমোহন ব্রায়ের বাপ বৈষ্ণব মাতামহকুল শাক্ত, 
পিতামহ ব্রজবিনোদ ভারী ভাল লোক ছিলেন; তাহার 
মব্রিধার কালে চাতব্রা। নিবাসী শ্াম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা 
লইবার ছলে আসিয়া ভিক্ষা পুর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত 
করাইয়া স্বীয় কন্ঠাব্র জন্য এক পুত্র প্রার্থনা করিলেন । 
পঞ্চম পুত্র রাধাকাস্ত তারিণী দেবীকে গ্রহণ করিলেন । 
ইহাদেরই পুত্র রামমোহন বায় । 


স্বতিশক্তি- রামমোহন ব্রায়ের অদ্বিতীয়রূপ ছিল। 

অধ্যবসায়--একদিন তিনি বান্মীকি রামায়ণ পড়িতে আরম্ত 
করিলেন ঃ আহার-বেল! অতিক্রান্ত হইলেও কেহই 
ডাকিতে সাহস না করাতে তারিণী দেবীর অনাহার দেখিয়া 
একজন আত্মীয় ভাকিতে যাইলেন ? রামমোহন তাহাকে 
একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়! সপ্তকাণ্ড শেষ করিয়! 
আসিলেন। 


৮ আলাপ । 


নবম বৎসর- এই সময়ে আরবী ও পাব্রসী শেখেন এবং আরবীতে 
[50001:0এব ও 4১0150909এর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তকশক্রি 
প্রথ্বু হইল; এবং কোরাণ প্রস্াতি পড়াতে একেখরবাদ 
বুঝিলেন। মাতামহের পরামর্শে কাশীতে' শিয়া বেদ 
প্রভৃতি পড়িয়া আদিলেন, ফোনায় সোহাগ! পড়িল। 
একেশ্বরবাদ হৃদয়ে ছাপাইয়া উঠিল। 
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অধ্যক্ষ-সভায় প্রবেশ। ৭১ 
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ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ নাথ বিরচিভ আলাপ গ্রচ্ছে 
«আঅবীত অধায়ন” বিষয়ক প্রথম 
আলাপ সমাপ্ত । 


১ ২০1 সি 


দ্বিতীয় আলাপ-_-অধ্যক্ষ-সভায় প্রবেশকীলীন 
মনের ভাব | 


আজ যৌবনের প্রারস্তে আমরা ব্রাহ্মদমাজের অধ্যক্ষ-সভায় 
প্রবেশ লাভ করিলাম ; আমরা আমাদের নূতন উৎসাহের বীজ 
বপন করিবার উপধুক্ষ ক্ষেত্র লাভ করলাম । অরণ্যের বিপদ- 


শিলা 

* আমার ব্রাহ্মদমাজের ক ব্য করিবার আন্ত উৎসাহ দেখিয়! পিতামহদে 
জাতাগণের সহিত আমাকে ১৮১৩ শকে আদি ব্রাঙ্গমমাজের অধাক্ষ পদে 
নিষুক্ত করেন। সেই নিয়েগের পর অধ্যক্ষ সভার এ্রখম অধিষেশলে € ১৮১৩ 
শক, ১লা। বৈশ(পে) বিবৃত । ইই।ই আমার সর্দবপ্রথম বহুত | 


১৩ আলাপ । 


সঙ্থল পথ ধীরে ধীয়ে অতিক্রম করিয়া আঙ্গ সহস। এমন 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, যে স্থান হইতে আমাদের লক্ষ্যভূমিকে 
নয়নের সম্গুথে অবস্থিত দেখিতে পাই; এমন এক অটল 
পর্বতেন্র আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি যে, সংসারের ঘোর বাঞ্ধা- 
ঝটিকার মবোও শাস্তির হুনিশল আশ! পোষণ করিতে পারি। 

আমাদের লক্ষ্যনূমি কে 1 সেই ধন্মাবহ পাপন্ুদ পরমেশ্বর । 
বিশ্বব্ন্ধাণ্ডের যিনি লক্ষ্যমি, কোটী কোটী হর্যযচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের 
ঘিনি লক্ষাভূমি, সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বর _স্ষুদ্র মর্ত্য মানব 
যে আমরা, আমাদেরও লক্ষাুমি তিনিই? সেই বিশ্বপিত। 
অখিলযাতার নাম সকলের হৃদয়ে যথাসাধ্য প্রবেশ করাইবার 
নিষিত্তই ব্রাঙ্মসমাজের জন্ম । আমরাও এই কর্সের নিমিত্ত জাবন 
উৎসর্গ করিতে দীক্ষিত হইলাম । ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগঞ্ষে এই 
শুতকার্য্যে আহবান করিয়াছেন । এস, দৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়। তাহার 
প্রদশিত কার্মযে ব্রতী হই; ঠাহার প্রিন্ন কার্য্য কত্রিবার এমন গত 
অবসর কনে! অবহেল! যেন না কনি। 

আযরা অধ্যক্ষসভায় প্রবেশ করিলাম কেন? অধ্যক্ষসভার 
পুর্বতন সভাগণ কি পদ্ধ পরিত্যাগ কপ্রিয়াছেন? না, সেন্পপ 
কিছুই হয় নাই। আমাদের উদ্দেশা, ব্রাক্ষসমাজ সম্বন্ধীয় যে 
কোন কর্ম করা। পূর্বতন সভ্যগণ এই কর্মের নিতান্তই উপ- 
যুক্ত ছিলেন; কিন্তু '্টাহাবা আপনাদের উপযুক্ত কোন গুরুতর 
কশ্দের অবসর না! পাওয়াতে সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে কতকট। 
হঠাশ্বাস হইয়াছেন । আমাদের এমন কি ক্ষমতা যে সেই গুরুতর 
কর্ধ সকঙ্গের ভার স্বীয় স্বদ্ধে ন্যস্ত করিব? পূর্ব হইতেই স্বীকার 
করিয়া লইতেছি যে আমাদের সেরপ ক্ষমতা নাই। এখন প্রশ্ন 


অধ্যক্ষ-সভায় প্রবেশ । ১১ 


হইতে পারে যে তবে আমরা অধ্যক্ষসভায় প্রবেশ করিলাম 
কেন? এই সম্বন্ধে আমাদের ছুই চারিটী কথা আছে; তাহ! 
এই £-_-- 

(১ আমাদের ক্ষমতাও যেমন অল্প, আমাদের আশাও 
তেমনি ক্ষুদ। আমর! এরূপ আশ! করিয়া অসি নাই যে একট! 
বিপ্লব ঘটাইব অথব। কোন হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত করাইব। 
পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে আমাদের ক্ষমতাও অল্প, আর আমাদের 
আশ1ও অল্প । আমর! এই আশা! করিয়া আমিয়াছি যে সমাজের 
যে কোন বিষয়ে, সামান্ত হউক না কেন, আমর সাধ্যমত পরি- 
শ্রষ কর্িব। আমাদের ফলেতে অধিকার নাই, কর্ম্েতেই 
অধিকার “কর্খণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” ফল ফল- 
দাতার হস্তে; তিনি যাহা যঙ্গল বুবিষেন, তাহাই করিবেন । 
আমরা কেবল পরিশ্রম করিয়। যাইতে পারি, পর্মেশ্বর এরূপ 
বুদ্ধি বৃত্তি প্রদ্ধান করুন । 

(২) দ্বিতীয় কথা এই যে, যন্ুষ্যেরে তিনটা প্রধান বৃত্তি 
আছে--(১) জ্ঞান (২) ভাব এবং (৩) ইচ্ছ1 ও কার্ধ্য। এই তিনটা, 
ব্রাহ্মঘমাজেরও তিন প্রধান তিত্তিস্বক্ূপ। রামমোহন রায় ব্রাঙ্গ 
সমাজের জ্ঞানভিত্তি স্থাপন কাঁরতে গিয়৷ আপনার সর্বন্থ ও সমুদয় 
জীবন প্রদান করিয়াছিলেন; এই একটীমাত্র জীবন উৎসর্গের 
ফলে ব্রাহ্মসমাজ ছয় বৎসর মাত্র চলিয়াছিল (ইহার যধ্যেও আর 
একটি জীবন উৎসর্গ আবশ্যক হইয়াছিল --তাহা! রামচন্দ্র বিদ্া- 
বাগীশের)। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে, কেবল জ্ঞানকেই এক- 
মাত্র ভিত্তি করিলে রামমোহন রায়ের মত লোক তিন বৎসর 
অন্তর আবশ্যক হইত? কিন্তু তাহ। অপস্ভব। এই জন্য দ্বিতীয় 
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তিত্তি স্থাপিত করিতে পুজ্যপাদ পিতামহদেব আপনার ধনপ্রাণ 
অর্পণ করিলেন । যদিও ভ্ঞানতিত্তি প্রথম আবশ্যক, কিন্তু এই 
ভাবতিত্তি অধিকতর নির্ভর-শক্তি প্রদান করে । এই এক ভাব- 
ভিত্তির বলে ব্রাহ্মসমাজ আজ ৬১ বংসরু চলিয়া আসিতে সক্ষম 
হইয়াছে। 

এথন তৃতীয় ও শেষ তিত্তি আবশ্টক | তাহা কার্ধ্যভিন্তি। এই 
কার্ধ্যের সীমা নাই; যতই কার্য করা যায়, ততই কার্ধ্য স্বয়ং 
আসিয়া ধর দেয়। এই কাব্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত আমাদের 
অধাক্ষসভায় প্রবেশ । প্রথম আমাদের নিজের জীবনকে ধন্খ- 
জটবনের পথ অএ্রাসর করিতে হইবে, পশ্চাৎ অপর জীবনেও 
এক্মন্ত্র প্রদান করিতে হইবে । প্রথষ স্বঙ্ছাতি ও শ্বদেশে রঙ্গনাম 
ঘোষণা করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত জগতের মধো যথাসাধ্য ব্রঙ্গনাষ 
ঘোষণা কন্পা-কেবল নাম ঘোষণা করাই নহে, নাম ঘোষণ। 
করিয়া অপৌন্বলিক অনুষ্ঠান প্রচার কর। আমাদের অধ্যক্ষপ্তায় 
পবেশের উদ্ষেশ্ব । অধাক্ষসতার বাহিরে থাকিলে কি হইত না? 
০ানি না হইত, কিনা হইত; কিন্তু ইহা পিশ্চয় যখন আমরা 
পধ্যক্ষ হইয় ছে তধন পৌন্তলিকতা হইতে প্রাণপণে দুপ্ে থাকিব 
২ ব্রার্ষন্ম জীবলে পরিণত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব । 
"5 ধৃ্দর্জীবন গঠন করবার কার্যোর কি শেষ আছে-ইহজীবনে 
(৮ খনস্থ ভবনে তাহা শেষ হয় ন!। 
(০) তুত'য় কথ! এই যে কে জানিত ষে প্রধানাচার্ধ্য মহাশয় 
" -মোহন লাদের পর নূতন এক ভিগ্ডি স্থাপন করিতে পারিবেন? 

গাশিত যে ব্রাপগলমাজেন্র তাবতত্ডি আবশ্যক । কে বুঝিতে 
“1 :ঘাছিল সে রামযোছন বায়ের স্থাপিত ভিত্তি জান, তাব ও 
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কার্যের সমবায়ে স্থাপিত হয় নাই? কেহই বুঝিতে পারে নাই। 
কিন্তু কার্য্ের গতিকে তাহা পরিক্ষট হইয়। উঠিল। এই জন্য 
আশ! করা যায় যে করুণাময়ের প্রসাদে আমরাও কায্য গতিকে 
শেষ তিত্তি স্থাপন করিতে পারিব। এই আশা কিছু অধিক উচ্চ 
আশা নহে; ইহা আমাদের জীবনের প্রতি মূহুর্তের কর্ধের 
উপরেই নির্ভর করিতেছে । 

এতক্ষণ বলিয়া আসিলাম, আমাদের অধ্াক্ষসভায় প্রবেশের 
উদ্দেশ্য কি? এইবার আদি ব্রা্মঘমাজের কম্ম করিবার বিল্ল 
সম্বন্ধে কতকগুলি কথ। বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রথম বিশ্ব এই 
(আমি ইহ! কোন গুরুজনের নিকট শুনিয়াছি) আমাদের কার্য 
করিবার তেমন স্বাধীনত! নাই। ইহ। আমার মতে তত অপ- 
কারী নহে । স্বাধীনভাবে কার্য করিতে গিয়। আদি ব্রা্গসমাজের 
মূল মন্ত্রের পরিবর্তন অপেক্ষা আংশিক পরাধীন ভাবে আদি 
সমাজের মূল মন্ত্রের অন্ুযা্্ী কর্ম কর! সহস্র গুণে তাল। গুরু 
জনের বাক্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ অন্যায়, কিন্তু কর্তব্যের অন্ু- 
বেধে আমার মত ব্যক্ত করিলাম; বলিবার আরও একটি 
কারণ এই যে উক্ত গুরুজনই ইচ্ছা করেন যে, যাহাতে ভারতের 
এত বড় গৌরবের স্থল--একেশ্বকের নাষে সমাজ স্থাপন ও তদনু- 
যায়ী অনুষ্ঠান--এখানে চির প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহারই উপযুক্ত 
উপায় বিধান করি। 

দ্বিতীয় বিদ্ধ এই যে, আদি সমাজের লোকবল নাই। স্বীকার 
করিলাম । জিজ্ঞাস করি যে যখন রাজ! রামমোহন রায় প্রথম 
সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন কি বড় লোকবল ছিল? দুই 
তিন দন ব্যতীত কে তাহার বাস্তবিক সহায় ছিল? সহায় 
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হওয়া দূরে থাক্‌, অনেকেই তাহার মৌধিক বন্ধু ও গুগুশক্র হইয়। 
যথাসাধ্য খিশ্ব করিবান্ন প্রয়াস পাইয়াছিল। তিনি ঘোর অন্ধ- 
কারে অন্বেষণ করিয়া প্রদীপের আলোক আমানিয়াছিলেন; 
প্রধানাচার্য্য মহাশয় সেই প্রদীপের আলোকে কম্ম করিয়া 
গাসের আলে! আনিয়াছিলেন ; এইবাত্রে আমাদের চেইই। করা 
কর্তব্য ধে গ্যাসের এতটা আলোকে ও না সন্থষ্ট হয়ে বৈদ্বাতিক 
আলোক আনয়নের চেক! করি! 
সূতীয় বিশ্ব এই যে, আনি সযাজের অর্ধবল নাই। তাহার 
কারণ আপাতত দেখিতে পাই যে আছি সমাজের বঙছিবরলের যত 
দোব থাকুক জার না থাকুক, অন্তরঙ্গে এ বিষে গুরুতর দোষ 
আছে। আদি সমাজের ভার যেরূপ মহৎ প্লোকদিগেন স্বস্ধে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, একূপ অতি অল্প সমাজেরু ভাগ্যেই ঘটিম্াছে। 
অন্রশস্থ প্রত্যেকে যদি ত্রাহ্মধশ্খগ্রহণ কালে যে সকল প্রতিচ্ছা 
করিয়াছেন, তক্মধো সপ্তম প্রতিদ্ধার প্রতি কথক দৃষ্টি রাখেন, 
তবে আম্দ কি আদি সমাঙ্গের একপ অবস্থা হইত ? আাহ্ধধর্থ- 
গ্রহণের ছয়টী প্রতিভ্ঞ। বাঁহন্ের বস নহে, তাহা অন্তরের পরী- 
ক্ষার বন্ধ; কিন্ত সপ্তম প্রতচ্ত] বর্মে বর্মে দান- বাহিরের জন্য। 
যে ব্রাহ্গপন্দ আমাদিগকে এক্প ধম্মবলে বলীঘ়ান করিতেছে, 
তাহাব্র প্রতি আমদের শ্বেহ কিসে প্রকাশ পাইবে যদ্দি সেই 
ব্রাঙ্মণশ্খের ছানভাগারুন্বরূপ ত্রাঙ্গলযাঙ্গকে না পোষণ করি? 
আমন! যদি সকলে সাষান্য পরিষাণেও অর্থ প্রদান করি, তাহ! 
হইলেও কি যথেই উপকার হয় না? আমাদের উচিত যে, 
ছাযংাও যখন সমাজের অন্তরঙ্গ হইলাম, তখন আমরাও 
সমাছকে যথাসাধ্য পোষণ করি। এখন বিদ্ব ধলিয়া আমাদের 
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সহায় সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ছঃখের পর 
স্থথ ভাল, স্থুখের পর ছুঃখ কিছুই নয়। 

প্রথম সহায়--সমাজের অধিকারপত্র (09 ৫৩০৪৫); 
এই অধিকার পত্র এরূপ উদ্দারভাবে বুচিত, যে বলিতে গেলে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রন্ৃতি স্বীকার করিয়া! ষে কোনরূপ সামাজিক, 
আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক উন্নতি করন! কেন, সমস্তই এই স্যা- 
জের অন্তর্গত হইতে পাবে। 

দ্বিতীয় সহায়__আদি সমাজের বিশেষত্ব ; তাহ] বিপ্রবে নহে 
'কিন্ত নবীকরণে ; (বাঙ্গলা ঠিক হইয়াছে কি ন। জানি না, তাই 
'ইংরাঙ্গীতে বলি-£5০10007এ নয়, কিন্তু 7900:7720004) । 
বিপ্লব যেরূপই হউক না কেন, তাহা আপাততঃ থুব কার্যা করে 
বটে, কিন্ত পরিশেষে আপনি আপনার শক হইর] দাড়ায় । নবী- 
করণে আপাততঃ কোন উপকার মনে না হইতে পারে কিন্ত 
তাহাই বাস্তবিক পরোক্ষভাবে জ্ছুফল প্রসব করে। আমর 
কোন বস্ত একেবারে চূর্ণ বিচুর্ণ করিতে চাহিতেছি না; প্রতি 
বস্তর মন্দ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভাল ভাগটুকু লইবার যন্ 
করিতেছি। ইহাতেই সমস্ত জাতি এক হিসাবে আমাদের 
সহায়। ইহাতেও যাহার। বিপক্ষতাঁচরণ করে, তাহারা অন্ধ 
বিশ্বাসের বশবস্তী হইয়াই করে; একবার তাহাদিগকে স্পইরূপে 
তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন কণ্রলে হয়ত আর করিবে না। আমি 
জানি অনেকে আমাদের আদি সযাজের পক্ষপাতী আছেন কিন্ত 
তাহারা লোকভয়েই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক স্পঃ)- 
ক্ষরে বণিতে সাহস করেন ন!; কিন্তু তাহাদিগকে কি অন্ততঃ 
অর্ধসহায় বলিয় গ্রহণ কর! যাইতে পারে না? বিল্লবে কি 
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হয়_-না আপাততঃ গুটকতক লোক মহায় হইতে পাৰে, কিন্ত 
সমস্ত জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। অবশেষে সেই 
কয়টী লোক একটী ন্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। তারতের 
ইতিহাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদ্দান করে। অবশা দুঃখের 
সহিত স্বীকার করি যে বিপ্লবেরও প্রয়োজন আছে কিন্ত ব্রাহ্ম 
সমাজের পক্ষে বিপ্রব আবশ্যক আছে বলিয়া বোধ হয় ন!। 
তৃতীয় সহায় -আমাদের উৎসাহ; কার্ধা করিতে সক্ষম 
হই বা না হই, চেষ্টার ক্রটি করিব না-- এইরূপ উৎসাহ সহস্র 
বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে পানে । আবার একবার সেই 
রামমোহন রায়ের কাল তাবিতে হইবে । সেই ঘোর অন্ধকারে, 
যখন লোকবল ছিল না, অর্থবল ছিল না- কেবল একযাত্র 
৬দ্বারকানাথ ঠাকুর মাসিক ৮*২ টাকা দিতেন--সেই সময়ে 
ব্রাহ্মঘমাজ কি জীবিত খাকিত--যদি না শ্রদ্ধেয় রাষ চন্দ্র বিদ্যা- 
বাগীশ মহাশয়ের আন্তরিক যত্র ও উৎসাহ থাকিত? তিনি 
কোন মহৎ কার্ধ্য করিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্ত ঠিনি 
যদ্দি সমস্ত বিদ্র--জলবঝড় ও সাংসারিক সুখ সক্ষল--অতিরুষ করিয়া 
সমাঙক্গকে আপনার জনয়ের সহিত রক্ষা না করিতেন, তবে হয়ত 
আজ ব্রাহ্গধন্দলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিত না। ইনি সমাজেই 
₹শ টাকা ম(সিক পাইন! মৃত্যুকালে সমাজকে ৫০০২ টাকা দিয়া 
গিয়াছিলেন! ধন্ত টার উৎসাহ! আমরাও যদি তীহার মত 
ধন্প্রাণ স্য'জের জন্য অর্পণ করিতে পারি, তাহলেই আপনা- 
দিগকে কৃতার্থ যনে করিব এক্প উৎসাহের সঙ্গুখে কিছুই দাড়া- 


ইতে পারে না। 
আমাদের চক্ুর্ধ ও প্রধান অবলম্বন পরমেশ্বর । যাহার কার্য 


অধাক্ষ- সভায় প্রবেশ। ১৭ 


করিতে বাইতেছি, তিনি কি কিছুমাত্র সহাম্সতা করিবেন ন1 ? 
কিছুমাত্র কেন-__সম্পূর্ণ ই সহায়তা করিবেন। আমাদের লোকবল 
নাই, অর্থবল নাই; নাই বা থাকিল, ষদি আমরা ঈশ্বরকে 
যথার্থ প্রাণের সছিত অবলম্বন করিয় থাকি ? বিপক্ষ যদি এক- 
গুণ বল পায়, আমরা চতুণ্ডণ বলে তাহা অতিক্রম করিব। তাই 
আমার এখন কোনরূপ ভয় ভইতেছে না) প্রাণপণে পরিশ্রম 
করিব, ফল ফলদাতাঁর হস্তে অর্পণ করিব । 


ইতি শ্রাক্ষিতীন্দত্রনাগ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
অধ্যক্ষ সভার প্রবেশ বিবন্ধক দ্রিতীদ্ 
আলাপ সমাপ্ত । 


৩ 5 
5১ 


তৃতীয় আলাপ--অধাত্বধণ্ম ও অজ্জেয়বাদ 
গ্রন্থের যুখবন্ধ ( অপ্রকাশিত )।% 


সেই সিন্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে সর্ধাগ্রে স্মরণ করিয়া এই 
ক্ষুদ্র পুম্তকথানি প্রকাশিত করিলাম । ইহা দ্বারা যদি একটা 
লোকের কিঞ্চিন্সাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই পরশ্রম সার্থক 
বোধ করিব। 

বর্ধমানকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্ননতিশ্োত যেমন খরবেগে 
প্রবাহিত হইতেছে, সেইন্ধপ সেই শোতের সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতার 
পক্কশ্োত9 নান। টি হইতে ধৌত হইয়া আঙক্গি এই ভারতের 
অধ্যান্মভাবের উৎস সমূহকে অন্ঞাতভাবে প্রোথিত করিবার চেষ্টা 
উতগ্স্র কিন্ত এই সকল উৎস অতি গার নিহিত বলিয়! 


পা সি 


এথানে নাস্তকতা হত প্রসর পাইতেছে না। এখানে অধ্যাত্ম- 
ভাবের উৎস সকল হইতে রুদ্ধবেগ স্রোত নির্গত হই! দ্বিগুণ 
তেজে উংসানিত হইরা-নাক্তিকতার পঙ্করাশি অনেক পরিমাণে 
বিধৌত করিয়া দেয়। 











মৎলিপ্লচিত “আঅধান্পন্ম ও অজ্গেয়লাদ শ্রস্থধানি আজ সপ্তদশ বৎসর 
পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । সেই গ্রন্থের উদ্নেঙ্যে চর লিখিত একটী 
মুখবদ্ধ এত দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ করা আনার পক্ষে পৃষ্ঠ চা মাত্র। তথাপি এই 
"আলাপ" গ্রন্থে একপ প্ঠহা প্রকাশ মাদ্িনীয়, কারণ হহাতে যখন নানা বিধ- 
য়ের আলাপহ থাকিবে, ভখন “অধ্যাস্্ধন্ম ওঅজেয়নাদ" প্রকাশের কারণ 
সন্বন্ধীয় জলাপই,ব] না] থাকিতে কেন? বাহলোনালং ৷ 


অধ্যাতুধশ্ম ও অভজ্ঞেয়বাদ । ১৯৯ 


আমাদের হৃদয় হইতে নাস্তিকতার পঙ্কিলতা যে সম্পূর্ণ 
বিদ্ুরিত হয় না, তাহার একট প্রধান কারণ বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম 
শিক্ষার অভাব । ধর্মাশক্ষা বলিতে যেন কেহ সাম্প্রদায়িক ধর্ম- 
শিক্ষা না বুঝেন। যে ধন্্রশিক্ষার ফলে শৈশবকাল হইতে 
পাপকর্ম্ের প্রতি একটা স্বাভাবিক স্বণা এবং পুণ্যকর্মবের প্রতি 
একটা স্বাভাবিক প্রীতি জন্মে, তাভাই প্রকৃত ধর্মশিক্ষা । কিরূপে 
সেই ধন্মশিক্ষ। দে ওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তন্ধপে আলো'- 
চনা এই ক্ষুদ্র মুখবন্ধে নসম্তব । তবে সংক্ষেপত এই নাত্র বলিতে 
পারি যে, ভারনের মনত প্রতি গধিদিগের প্রচাত্রিভ শিক্ষাপ্রণালী 
উপশ্রক্তমত পরিবর্ভন সহকারে গ্রহণ করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল 
হইতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস। 

যাই হউক, এইরূপ ধন্মশিক্ষার অভাবে বিগ্ভালয্ের ছাজদিগ্ের 
মধো নাস্তিকাভাব যথেই পরিমাণে প্রবেশ করে এবং তাহার 
তাহার আগ্রধৃ্গিক কুফলরাশিও ভোগ করে। ঈশ্বরের ইহ! 
করুণা যে, আনার "অন্তরে নান্তিকাভাব সমরে সময়ে দেখা দিলেও 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। গৃহে পরলোকগত পুজ্যপাদ 
পিস্দেব এবং পুজনীয়া মাহদেবী এই উভদ্বের প্রদত্ত ধর্মশিক্ষার 
ফলে নাস্তিকতা 9 তৎসঙ্গী পাপের পুতিগন্ধ পঙ্করাশি কাটাইয়! 
উঠিতে চেষ্টা করিবার অস্তত একট! অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং 
এখনও প্রাপ্ত হইতেছি । সেই চেষ্টা করিবার কালে দেশীর ও 
বিদেশীয় অধ্যাত্মতত্ববিষয়ক নানা পুস্তক হইতে ও বিশেষ লাহাধা 
পাইয়াছি। এই শুভ অবসরে সেই সকল পুস্তকের রচয়িতাদিগকে 
এবং পিতৃদেব ও মাতৃর্দেবীকে ভক্জি ও প্রীতি সহকারে নমস্কার 
করিতেছি, তাহারা আমার হৃদয়ের পুজা গ্রহণ করুন। 


২৩ আলাপ 


বালাকাল অবধিই আমার হৃদয়ে আন্তিক্য ও নাস্তিক্যের 
শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধীয় আলোচন। চলির়ান্িল। আমি যখন বিস্তালয়ের 
নিয়্শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম,সেই সময়েও আনার ছু একটা সহ- 
পাঠী অথচ বয়োকৃদ্ধ বন্ধু হকি স্পেন্সর প্রভততির প্রচারিত অজ্ঞেয়- 
বাদ সম্বন্বীর কতকগুলি প্রত কথ লইরা! আন্তিকোর বিরুদ্ধে আমার 
সহিত তকে প্ররুন্ত হইতেন । গৃহে গুকজনধিগের নিকটে শুনিন্বা 
শুনিয়া আন্তিক্যসমথক মোটামুটা কয়েকটা কথা আমার জান? ছিল 
এবং আম আনার সেই পুজি নাত্র লইয়াই তাহাদের যুক্তি খণ্ডন 
করিতে উদ্রাক্ত হইতাম; ক্র উন্নত শ্রেণাতে উঠিবার সঙ্গে 
সঙ্গে তা হারাও অভ্রেয়বান-দ্থক নানা গ্রন্থ পড়েয়। তাহার 
সপক্ষে শু নুতন নৃহন হুক্তি প্রদশন চা (বচার করিতে লাগিলেন 
এবং আমিও অর্াাভ্রধন্মলমর্থক নানা গ্রহ্থ পড়িয়া! নুতন নুতন 
যুক্তি ছারা তাহাদের আপাশুথ গুনে নিত বভলাম 

সময়ে সময়ে বন্ধুগণের সুক্তিবলে আমারও অধ্যাস্মবিষয়ে 
গস্থুত হইত সেই পাঠ্যাধস্থাম্ম তাহাদের 
দেবিগ্ন) এবং ততৎসঙ্গে 


জানার 9 আগন্থক সংশয়বাদজনিত শুগ্রহপয়ে ভাত হইয়া কতবার 
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বাকুলভ'বে ঈখলের নিকট আন নিভে এবং বন্ধধিগেরও 
জন্ত ্ানভিক্ষী কনিঙ্াছলান। অবশেষে ভক্তবৎসল ঈশ্বর 
আশাভাত ফল প্রদান কারিনা সেহ ক্রাখন। পুণ করেন। সহসা 
একদিন এক বদন * নিকট হইতে একটা পন্ত পাইয়া! অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলাম । আাহাতে লিখিত ছিল-আমার ফে নান্তি- 
কন) তাহা আন্তান্ক সকলের নাস্তিকতার স্কার নহে) আমার 


০ পপ এনা পাাপসপলসপীনা 


+ নি শিশাবিহাগের উচ্চ) পদে অপ্দি তত 


চি সপ 


অধ্যাত্ধন্ম ও অচ্্েয়বাদ । ২১ 


নাস্তিকতারপ সার মাটাতে আন্তিকতারপ গোলাপ কুম্থম 
ফুটিয়াছে। আমি এখন যে কি উচ্চ অবস্থায় আনির! দাড়াইয়াছি 
তাহা! বলিতে পারি না ।” 
এদিকে আনারও ক্ষুদ্র জদয়ের অধ্যান্রাজ্যে নাস্তিকতার 
সহিত যে মহাসংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সংগ্রানসংঘর্ষে, সমুদ্রমন্থনে 
হলাহল ও অমুতের ভ্ভায়, ঈশ্বরে মশ্রদ্ধা প্রতি আপনি ও 
তাহার খণ্ডন, উভয়ই উখিত হইয়াছিল। আমি এমত বলিতে 
সাহস করি না ষে, আমার আপভিথগুনের টপর আর কাহারও 
একটা কথা চলিতে পারে না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, 
যখন ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা আসিরাছিল, তথন দগ্বরপ্রসাদেই তাহার 
থগুনধুক্তিও পাইয়াছিলান। তাহাতে অন্তত আবার হৃদয়ের 
অশ্রদ্ধা ধিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভাহ!তে অন্ততঃ আমি নিজে 
শান্তিলাভ করিয়াছিলাম। বন্ঠমান গ্রন্থ ( অধ্যাম্মধন্ম ও অজ্দ্রেয়- 
বাদ) তেই সকল আপত্তি ও তাহার খগণ্ডনবুক্তিসমুহের, বলিতে 
গেলে, সংগ্রহ মাত্র । আনারহ ন্যায় অজ্ঞ 9 সংশয়সাগরে ভাপনান 
একটা নন্ুষ্যেরও উপকারে আসিতে পারে, এই আশায় সেই 
ঈখন প্রদত্ত জ্ঞানকণিকা সকল অব্যাত্মধন্ম ও অন্ছ্রেয়বাদরূপ নাম- 
ক্ুত্র গাথত করিয়া রাখিবার সাহস পাইকাছ। ইহা অন্তত 
আমাকে সংশর হইতে অনেক সমর রক্ষা করিতে পারিবে, ইহাই 
আমার পরম লাভ । 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে নাস্তিকতার কুফল এবং আন্তিকতার 
স্ুফল বিস্তৃতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । খ্বিতায় অধ্যায়ে 
অধ্যাত্মতত্বের সন্ধানপ্রণালা এবং তাহার মুল অবলম্বন 
আত্ম গ্রত্যন্ন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । আত্মার অবিনশ্বরত্ব 


২ আলাপ । 


এবং অন্তান্ত নানাতত্ব তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে । 
আত্মাই হিরণ্য় কোষ, পঞ্চম অধ্যায়ে তাহাই যথাসাধ্য 
দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। যষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রদ্ষের জগৎ- 
কারণত্ব এবং সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্গের স্থষ্টিনিয়ন্তংত্ব যথান্বয়ে বলা 
হইয়াছে। হৃষ্টিনিয়ন্তত্ব অষ্টম ও নবম অধায়ে বিস্তৃতভাবে 
বুঝাইবার চেষ্ট! হইয়াছে! দশম অধ্যারে ঈশ্বরের শুদ্ধমপাপবিদ্ধং 
স্বরূপ এবং ধন্মপ্রবর্তকত্ব উক্ত হইয়াছে । ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং 
উপাস্তনম্বন্ধ একাদশ অধায়ে দেখাইয়াছি। দ্বাদশ অধায়ে বক্ষে 
অনির্বচনীয় অনন্তশ্বরূপ সীমাবদ্ধ আনার হৃদয়ের কথ দ্বারা বর্ণনা 
করিতে চেষ্ট। মাত্র করিয়া আনি নিজেই কৃতার্থ হইয়াছি। উপ- 
সংহারে খণধবাক্যে দেবদেবের আশাবাদ পাঠকবগের এবংৎ আমার 
নিজের মন্তকে বর্ধর্ণে্্জভক্ষ! প্রার্থনা করিয়াছি । 

প্রনন্ধ গুলিকে একেবারে নীরল দাশশনিক আকার প্রদান 
কব্ধিতে চে করি নাই, কিন্ক দাশনিকভার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে 
পারি নাই। 7 উপর যে সকল নুক্ত যে ভাবে আমার 
হুদয়ের অন্তস্তলে পৌছেয়া আনার সংশরপ্রাশি দূর করিতে পারি- 
পাছে, আমি সেই সকল যুক্তিকে সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করিবার 
চে পাইম্বাছি। গ্রন্থের প্রথমাংশে ছুএক অধ্যান্স নযুনাধিক নীরল 
হইয়া পাড়ন্াছে। কিন্তু পাঠকগণ যতই অগ্রসর হইবেন, ততই 

এই গ্রন্থে বুলন্বরূপ পরনেশ্বরের রসচ্ছাক্। দেখিতে পাইবেন। 
ইতি শ্রক্ষিতান্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
“অধ্যান্সধন্ন ও অজ্ঞেরবাদ” গ্রন্থের সুখবন্ধ বিষয়ক 
৬ঠাগ আলাপ পমাপ্ত। 
_-86১- 


আপনার গান |% 


আপনার গান গাহি 

জগত জড়িত তায়। 
আপনার গৃহে বসি 

দেখি যে বিশ্বের কায় ॥ 


প্রভাতে তপন উঠে দেখি 

জাগায়ে বিহগগণে । 
বিহগে ধ্বনিত করে বন 

মহান হরষ-মনে ॥ 
সন্ধ্যায় তপন ডুবে যায় &৩ 

অকুল জলধি মাঝে। 
আধারে জগত ঢেকে যায়__ 

পূরবী রাগিণী বাজে ॥ 
বিছায় চন্দ্রম] শুভ্র হাসি 

বিমল কিরণ ছলে। 
তারা ফুটে উঠে হেথা হোথা 

সাজ্জায়ে গগনতলে ॥ 


বাহিরে এসব দেখি যবে 
কিছুরি পাই না ঠাই। 
হুথশাস্তি থাকে নাক--বহে 
শুধু মরণের বাক। 
শর বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রচিত। 


আলাপ । 


জড়তা-আচ্ছন্ন দেখি সব 
প্রাণ নাহি কোথা পাই ॥ 
অন্তরে প্রবেশি* দেখি বে, 
তখনি জানিতে পাই। 
তপনের গতি তোমারই নিয়মবলে। 
তোমারই মহিমা-গান পক্ষাকপকলে ॥ 
নিশীথ আধারে শাস্তির বিশ্রামশ্বাস। 
চক্রমাকিরণে মেহের চন্দনবাস ॥ 
অসীম সুন্দর তুমি তারকাগগনে । 
তোমারি কোমল হাত প্রভাতপবনে ॥ 


অন্তরে প্রবেশি' তোমা পানে 
দেখিলে জানিতে পাই। 
গাহি ববে আপনার গান 
জগত জড়িন তায় ॥ 


পঞ্চম আলাপ -ইউনিটেরীয় থক্টান 
ও ত্রান্মনমাভ 1% 

আক্তকাল সকল সম্প্রলগার়ের লোকেই বিবাদ বিসম্বাদ ভুলি 
গিয়া মিলনের দিকে অশ্রনর হইতে চাহিতেছে। জগতে এক 
অভ পুর্ন্দ নিতে নর স্তগন্ধ বাদ প্রুবহিহ হইতে আরন্ত ভইয়াছে । 
এই অবন্তার ':ন এভ নৈলানর সাজতা করিবেন, বিবাদ হবসন্বাদ 
দূব কর্সেবীব পক্ষে বিন যতই, সাহানা দান করিবেন, নিনি 
ততট,কু পাঁরনাণে জগত কতিক্ঞভার পাত্র তদ্বিলয়ে সন্দেহ 
নাই । বি" যাঘেোহসতবধ সমন্ে র্োনেগ জেমস সাগুলাও 
এই কলিকাতা নগাততিত আলির আাক্ষনমাজের বিভিন্ন শাখা- 
সমন্হন পবম্পনের মধ্ে যাভাতত মিলন স্ংসাবিত হর এবং সমগ্র 
অক্ষলঘাজের সঞ্চিত তোকত জা ম্প্রদায়ের মিলন 
সাধি5 হয়, নি, আনাহণর আতনকের সহিত আলেচন। 
করিয়াছিলেন এবং ভাহ'র স্বদেশে প্রত্যাগননকালে শ্রন্ধাম্পদ 
এণুক্ত (র্কানে পরলোকগ) প্রতাপচন্ত্র মজুমরার মহাশরকে 
এই বিষয়ে কতকগ্ডন প্রস্তাব উপস্থিত করিরা এক দীর্ঘ পত্র 
লিখিয়াছেন। সাগুলা ও সাহেখ আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক 
নগরের অন্ততম প্রধান ধম্মবক্ত। এবং তিন চিকাগো নগরের 
মহাধন্মমগুলের বিশেষ অনুরাগী । তিনি সেই জগতের বিভিন্ন 
ধম্মদম্প্রাদায়ের হামিলনের আদশ সম্মুখে রাখিয়া যে সকল প্রস্তাব 


*. (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) ১৮১৮ শক ১লা শৈশাপের তন্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রকাশিত। 


৪ 


হ্ঙ আলাপ । 


করিয়াছেন, পত্রোক্ত সেই সকল প্রস্তাব তাহারই হৃদয়ের যথার্থ 
উদারতা ও মহত্ব প্রকাশ করিতেছে । সেই প্রস্তাবগুলি কত- 
দূর কার্যকর তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পাইবে । তবে, 
আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করা কর্তব্য বিবেচন। 
করিতেছি। 

সাগুলাগ্ড সাহেব একটা কমিট গঠিত করিবার উপদেশ 
করিয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগু£ল কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। (১) কলিকাতায় ব্রাঙ্গপমাজের সকল শাখার সহিত 
মিলিত ভাবে কার্য করবার জন্য একজন ইত্রাজজ ইউনিটেরীয় 
গুচারক প্রেরণ ; (২) কলিকাতায় ইউনিটেরানু এবং ত্রাঙ্মসমাজ 
উভয়ের সহযোগী একটী “পোষ্ট আফিন মিশন” স্থাপন ; (৩) 
কলিকাতাতে ইউনিটেরীয় পুস্তকাদির বিক্রয় বাবন্থ। কর) 
(৪) লমগ্র ব্রাঙ্গনমাজের ভন্ত একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
কর! অথবা ব্রাঙ্গ বালিকা! বিগ্তালয় (সাধারণ ত্রাঙ্গলমাজের) 
ও ভিক্টোরিয়া কলেজ নেববিধান সমাজের ) দিজিত করা ) €৫) 
ইংলগ ও আমেরিকার ইউনিটের এবং ত্রাঙ্গদমাজ, ইহা- 
দিগের সমবেত চেষ্রায় একটী ধঙ্নন্থন্বীয় বিদ্যালয় স্থাপন ; 
(৬) উক্ত বি্ভাল্য় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৎসর বংসর 
অক্সফোর্ড নগরের ম্যানচেষ্টার কলেজে অধায়নার্থ ছু একজন 
ছাত্র প্রেরণ; (৭) ইংরাজ ইউনিটেরীক্নদিগের সাহাযো কলি- 
কাভার স্মগ্র ভ্রাঙ্মলমাজের নূতন এক মুখপত্র সংস্থাপন ; (৮) 
ব্রাঙ্মদিগের প্রচার কার্ধা, শিক্ষাদান এবং অন্যান্য জনহিতকর 
কার্যে ইংরাজদিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ ; 
(৯) ইউনিটেবীয় সমাজ এবং ব্রাহ্মপমাজ, উভয়ের মধ্যে পন্তক 


ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ । ২৭ 


পত্রিকাদি বিশেষ ভাবে বিনিময় ; এবং (৯৯) উভয় সমাজের 
মুখপত্র সমূহে উভয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রবন্ধ 
লিখন। 

এই কয়েকট প্রস্তাবে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, ইউনিটেরী স্ব 
ৃষ্টীয় ধন্ম যাহাতে ভারন্বাণীদের মধ্যে ব্রাহ্মদমাজের ভিতর 
দিয় প্রচারিত হয়, সাগালণণড সাহেবের সেইন্প ইচ্ছা । তাহার 
পক্ষে তাহ! যে অন্যায় তাহা আনর। বলি ন1) প্রত্যুত হত 
প্রকার উপার হইতে পারে, ইউনিটেরীর ধর্ম প্রচার করিতে 
সেই সকল উপারহই 'অবলম্ধন কর! তাহান পক্ষে অতান্ত 
কর্তবা, কারণ তিন যাহা সত্য বলিয়া বুঝবেন তাহাই প্রচার 
করিবেন। প্রস্তাব কয়েকটাতে একদিকে তাহার কর্তবানিষ্ঠা, 
অপরদিকে উদারভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ইউনিটেরীস় 
ধন্দপ্রচারকেই একদিকে মুখা উদ্দেশ্ত করিয়াছেন, অপরপিকে 
সেই ধন্দপ্রচারে ব্রাক্ষনমাজ-শাখা গুলির পরম্পর সম্মিলন 
এবং তত্সঙ্গে সম্মিলিত ব্রাঙ্গনঘাজের ইউননটেরীয় সমাজের সহিত 
সম্মিলন বিশেষ সহারতা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারও প্রস্তাব 
করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিববে কিসে সাম্প্রদায়িক ধর্ম, 
সান্প্রনায়িক ভাব চলিয়া গিয়া! সব্বপ্রকারে অদ্বিতীর পরব্রহ্ধের 
উপাসনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এবং দ্বিতীয়ত সমগ্র জগতে সুপ্রতি- 
চিত হয়। আমরা যেন কোন সম্প্রদান্ন বিশেষের সহিত মিলিত 
হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া না পড়ি। যেধর্মের ভিত্তি পরমাস্থা 
ও জীবাত্মা, সেই ধর্মই অসাম্প্রদায়িক । যে ধর্মের মধ্যে এই 
ছুইটীর অতিররক্ত অন্ত ভিত্তি গ্রথত হইবে, তাহাই সাম্প্রদায়িক 
হইয়া পড়িবে। আমরা কিছু পরেই দেখাইব যে. ব্রাদ্বধর্থের 


২৮ আলাপ। 


ন্যায় ইউনিটেরীয় ধন্্ম অসাম্প্রদায়িক নহে। সুতরাং শেযোক 
ধঙ্মন্প্রদায়ের সহিত আমাদেব অভিন্ন হইয় ধন্ম প্রচার কর। 
কখনই সম্ভব নহে। ইউনিটেন্রীক্নগণ খুষ্টানদিগের মধো বক্ধো" 
পানসনা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রনর, এই কাবণে তাহাদিগের 
সহিত আমাদের বথেষ্ট সহানুভুতি আছে, কিন্তু তথা!প তাহাদের 
সহত আমরা অভন্ন হইয়া যাইতে পাপ না। 

আমরা এই সকল বিভিলভার রি উল্লেখ করাতে কেহ 
এরূপ না বুঝেন যে আমরা 1নলনের নভান্থই বিনোধী। আমরা 
ইহাই চাহ বে ব্রন্গাপালকগণ টি রে দিগের সহিত মিলিত 
হইবার পৃঙুব যেন আপনাদিগের অবস্থা বথাথরূপে পৰ্যবেক্ষণ 
করা দেখেন, এবং বিঃরন্নতার স্থলভ্ল৪ সবশেষ আলোচন। 
করির। রাখেন $; কারণ) তাহা হইলেই দিলনের পরে বিধোধের 
সম্ভবনা অন্ুই থাকিবে । আধিবেচন। পুব্বক সহসা অভিম্নভাবে 


বি সহিত আমাদের বিরোধের শ্বে সকল 
কারণ বিদ্ধমান আছে, সেই গুলির মধাবিন্দু বিশুপুণ্টের প্রতি 
তাহাদের কিছু অতিমাত্র ভক্রি। ব্রন্মোপাপক মাত্রেরই খ্বপ্ুকে 
তাহাদের স্তায় অপ] ভক্তি প্রদর্শন কন্র। অকর্তব্য। বাস্তবিক, 
ব্রাঙ্গের! কোন ননুধ্যুকেই, ঠিনি আমাদের অপেক্ষা সহতগুণে 
শ্রেষ্ঠ হইলে 9, মানবোচিত ভক্কিন্ন অতীত ঈশ্বরোচিত ভক্তি 
উপহার দিতে পারেন ন)। ইউনিটেরীয়গণ খৃইটকে ঈশ্বরের 


ইউনিটেরায় খৃষ্টান ও ব্রান্ধদমাজ । ২৯ 


ঠিক নিয়েই আলন প্রদান জরেন। ব্যক্তিবিশেষ ইহার ব্যতি- 
রেকস্থল ভইতে পারেন, কিন্ধকু আমরা সাধারণ ইউনিতরেরীক় 
সমাজের কথা বলিতেছি। তাহারা বলেন যে পুষ্ট ব্যতিরেকে 
ঈশ্বর সন্গিধানে বাইবার উপায় নাই; বিশ্তখুষ্ট তাহার ভক্তদিগের 
ভন্ স্থান ঠিক করিরা রাখিবেন। তাহাদের কর্তুক খুষ্টের ঈশ্বরত্ব 
অস্বীকৃত হইলেও, সকল মানবপস্তানের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও 
প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে । তাহাকে ই "শ্রেষ্ট ত্রাণকর্তী” বল! 
হয়। বাইবেলে লিখিত আছে “ঘষে খুষ্ট তাহার শিষ্ুপ্দিগকে 
বলিয়াছিলেন “আমিহ একমাত্র গতি, একমাত্র সভ্য, একমাত্র 
জীবন ; কোন ননুষ্যই আমাকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট পৌছিতে 
পারিবে ন।* ইউনিটেরীয়গণ খুুষ্টর এই দাবী পুর্ণনাত্রাক় 
স্বটকার করেন। তাহাদের চক্ষে যিশু কলঙ্করহিত ও পাপলেশ- 
হীন পুর্ণ মগ্রষ্য। তিনিই মন্ুষ্যদিগের অন্থকরণ ও অনুসরণ 
করিবার পুর্ণ আশ এবং তি'নই মানবের পরম গুরু--তাহার 
প্রতোক বাক্য অবনতমস্তকে নত্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। 
তাহাদের মতে বিশুখুইই সব্বপ্রথম ঈশ্বরের পিতৃভীব লোক সমক্ষে 
প্রকাশ করেন। অবশ্ত যখন তাহাদের এইপ্রকার মত প্রথম 
দাড়াইয়াছিল, তথন তাহার! জানিতেন না যে খুষ্টের বহুশতাববী 


পূর্বে আধ্যদের বেদশাস্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা, বলিয়া উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । ইউনিটেরায়গণ শিশুর নামকরণের সময়ে “পগম পিতার 
নামে, পরম পুত্রের নামে এবং পরম পবিভ্রাত্মার নামে” এইরূপ 
বাক্যসকল ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তাহাদের কোন মুখপজ্কে 
খুষ্টকৈ আত্মীয়স্বজন বলিয়া একটা কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে ।* 
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আমরা ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হই বানা হই, 
আমর! যেন খৃষ্টের নাম অযথাভাবে উল্লেখ করিয়! ব্রাহ্মধর্ন 
প্রচারে বিত্ব আনয়ন না করি। ব্রাঙ্গসমাজের অনেক নেতা এই- 
রূপে যথেষ্ট বিদ্ব উৎপাদন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। 
তাহার! হয়তো খৃঃষ্টর প্রতি এইরূপ অতিমাত্র ভক্তি দেখাইয় 
বিদ্েশীয় থুষ্টানদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংস। লাভ করিতে পারেন, 
কিন্তু কাহার! দেখেন না অথব। দেখিতে চাহেন না যে ইহাতে 
তাহারা স্বদেশীয়দিগের আস্থা কতটা হারাইয়া বসেন। আমি 
একটী দৃষ্টান্ত নিব__কোন খ্যাতনাম! ব্রাঙ্গত্রাতা তাহার পুস্তকে 
ুষ্টের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন £-- 

“ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্থ বেখানে তুমি বমিয়া থাক, সেই স্থানে 
আমরাও তোমার উপরে বিশ্বাস াখিবার ফলে তোমার পুনক- 
খানের ভিতর দির? যাহাতে উঠিতে পারি, তদ্বিষয়ে পিতার বক্ষে 
থ!কিয়। প্রার্থনা কর এবং আমাদের পক্ষে দণ্ডায়মান হও ।” 1 

এইরূপ উক্তিসমূহে সহজেই বোধ হন্ন যে ইউনিটেন্ীয়গণ থৃষ্টকে 
যেভাবে দেখেন, ব্রাহ্গভ্রাতাও সেইভাবেই খৃষ্টকে দেখিয়া থাকেন। 
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ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মাসমাজ। ৩১ 


আমরা খুষ্টসন্বন্থে এপ অসংঘত বাক্য ব্যবহার 'কিছুতেই অন্থ- 
মোদন করিতে পারি ন7। এই প্রকার উক্তি সকল রূপকমাত্র 
অর্থাৎ সেগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে স্বীকার করিলেও 
আমর] বলি যে ধন্মসন্বন্ধে এরূপ কৃটব্যাখ্যাযুক্ত ভাষা ব্যবহার 
কর1 উচিত নহে। উক্ত ব্রাঙ্গভ্রাত| নিশ্চয়ই ইহা! শ্বীকার কৰি- 
বেন ষে ভারতের শাস্ত্রকারগণ এইরূপ ব্পকভাষ। বাবহার করিয়! 
যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আনরাও বলিতেছি যে খুষ্টের 
প্রতি তিনি যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সেরূপ ভাষ1 বাব" 
হার করিঘ্া তাহার পুর্বেও কেহ কেহ ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারের যথেষ্ট 
ক্ষতি করিয়াছেন এবং তিনিও করিতেছেন ও তাহার পদানুসারী 
ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে করিতে পারেন। 

আমর! এগুলি হিইতষণ'-প্রণোর্দিত হইক্বাই বলিলাম । ইউ- 
নিটেরীয় প্রচারক সাগুলাও্ সাহেব যেমন আপনার কর্তব্য 
ভুলেন নাই, তেমনি ব্রাহ্ষেরাও যেন প্রশংসালাভের বা স্বার্থদিদ্ধির 
প্রত্যাশায় আপনাদের কর্তব্য না ভুলেন। আমরা দেখিক়্াছি যে, 
ব্রাহ্মলমীঞ্জ সমূহের মধ্যে একমাত্র আদি ব্রাহ্গলমাজ বাতীত অন্ত 
কোন ব্রাহ্মনমাজ ন্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা- 
ভক্তি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হয়েন না। যখন সাগুলাওড সাহেব 
আসিলেন, তখন অন্তান্ত ব্রাহ্মদমাজ্ঞ তাহার প্রতি যে কতট। 
সন্মান প্রদর্শন করিবেন তাহার যেন ইয়ত্তা করিতে পারিতেছিলেন 
না। কিন্ত সেদিন শ্বামী দয়ানন্ন-প্রতিষ্টিত আর্ধযসমাজের ছুই- 
জন পরিব্রাজক আপিয়াছিলেন--হায়! ব্রাহ্মলমাজগুলির 
মধ্যে এক আদি ত্রাঙ্মদমান্গই তাহাদের প্রতি বথেই সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজকে সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে 


৩২ আলাপ । 


দেখিলাম না। আমর! অবশ্ত সাগুলাগ্ড সাহেব অথবা বিদেশ 
হইতে আগত কোন সাধু পুরুষের সন্মাননা! করিতে নিষেধ করি- 

তেছিনা। আমলাও বিদেশীয় সাধু পুকবদিগের সম্মান করিতে 
জানি এবং করিয়া ও থাকি; কিন্তু আমরা বলি যে বিদেশকে আপ- 
নার করিতে গিরা যেন ন্বদেশকে পর করিয়া না ফেলি। কিছু দিন 
হইল, কোন শ্রদ্ধেয় ত্রাহ্মবন্ধুর সহিত আমানের ব্রাঙ্গদমাজ সংক্রান্ত 
আলাপ হইয়াছিল। তিনি অন্ান্ত নান। কথার মধ্যে এই একটা 
কথ| বলিলেন যে, 'যে বাক্তির পরিধান থানধুতি এবং যাহার 
পায়ে চটিভূতা আছে বা জুভাই নাই, ব্রান্মের এপ্রকার আচাধ্যকে 
কি প্রকারে শ্রদ্ধাতক্তি করিতে পাবেন” ইহাতে আমাদের 
মনে বড়ই আঘাত লাগিল। ত্রাঙ্গদগের আদর্শ যদি এইরূপ 
অবনত হইয়। থাকে, তবে বক্ষনঘাজের বিনাশের অধিক বিলম্ব 
নাই বলিয়। আমার বিবেচনা হয়। রাহ্গনমাজ ভারতবর্ষে ত্রাঙ্গ- 

ধন প্রচার করিতে না পরলে ব্রাঙ্গনহাজের অস্তিত্ব শীপ্রই বিলুপ্ব 
হইবার আশঙ্কা আছে । অগ্ান্ত আাক্ধগনমাজ যেসকল পস্থ! আব- 
স্বন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা! দুঢ়তর হইয়!] 
আইসে। আমর! ভাহাদগকে এইটুকু বন্ধুভাবে বপিতে পানি 
বে, স্তাহার! যেন গৃষ্টনান যখন তখন আঅযথাভাবে উল্লেখ এবং 
ভাহার সগ্বন্ধে পুর্বোক ্রাঙ্গভ্রাভার ভাধা প্রয়োগ না করেন। 
এই প্রবন্ধে এগুলির উল্লেধ করিবার প্রয়োজন এই যে, যখন 
ইউনিটেরীয়বিখের সহিত ব্রাহ্মদমাজের মিলিত ভাবে কাধ্য করি- 
বার কথ! হইতেছে, তখন ব্রাঙ্গদিগের অনেক সময়ে খুীয় 
প্রভাবে মগ্ন হুইন্ধা যাইবার সস্তাবনাও আছে। ব্রাঙ্মপমাজের 
মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইবার অন্ততর অস্তনিহিত কারণ এই 


ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রান্মসমাজ । ৩৩ 


অধথ খুষ্টগ্রীতি। আমর কাতরভাবে ব্রান্ধন্রাতাদিগের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাহার! পুনরার খুষ্টপ্রীতিতে ডুবিয় 
পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া বিরোধ আনয্ন না করেন ! 

এতক্ষণ আমর! ইউনিটেরীর সমাজের সহিত ব্রাঙ্মলমাজের 
বিবাদস্থল দেখিপ্া আসিলাম | কিন্য উভয়ের মধো যে মিলন- 
স্থল নাই তাহা নহে-_মিলনের স্থল যথেষ্ট রহিয়াছে । ব্রাহ্ম 
ধন্দ এতদূর অসাম্প্রদায়িক বে ইহার সহিত সকল ধর্মের মিলনস্থল 
আছেই, কারণ ইহ! সকল ধরন্মেরই অন্তনিহিত সার ধর্ম । স্থতরাং 
এই স্যত্রে কে অন্বীকার করিবে যে ত্রাঙ্গলনাঞজের সহিত ই উনিটে- 
রীয় সমাজেরও মিলনস্থল মাছে? বেটুকু জীবাম্্া ও পরমাত্ম! 
লইয়া কথা, তাহাতে উভয় সমাজের মধ্যে যথেষ্টই একমত্য 
আছে। ইউনিটেরীয়গণ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সম্ভঙজ্ন করেন, 
আমরাও তাহাই করি; ভাহারা খ্টের ঈশ্বর অস্বীকার করেন, 
আমরাও তাহাই করি। তাহারা প্রথম মানবের পতন ও সেই 
সত্রে মানব্প্রকৃতির চিরধিকৃতি, ঈশ্বরের তাহার উপর ক্রোধ 
ও তজ্জনিত 'অভিশাপ ; অনন্ত নরক এবং ভাহ। হইতে উদ্ধারের 
জন্ত মানবের প্রারশ্চিন্ত-ন্বরূপে ধিশ্ত খৃষ্টের ক্রেশ শ্রাপ্তি ও মৃত্যু, 
এই সকল কিছুই শ্বীকার করেন না; আমরা তাহা করি না। 
তাহারাও পৃথিবীর কোন ধন্মসনাজকে এবং বাইবেলকে দেখ- 
প্রভাবোৎপন্ন অন্রান্ত বলয় মনে করেন না; আমরাও তাহা 
করি না। এইরূপ কয়েকটা বিষয়ে তাহাদের সহিত আমাদের যথে- 
ই মিল আছে । এই সকল বিষয়ে মিলিত হইয়া বাভাতে প্রকৃত 
ব্রদ্মোপাসনা প্রচার হয় তজ্রন্তই 'মামাদের চেষ্ট। কর? কর্তব্য। 


নচেৎ সকল বিবন্ে মিলিতে গেলে বড়ই গোলযোগের সম্ভাবনা । 
গু 


৩৪ আলাপ । 


সেদিন ”ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত ভাবে কার্ধয করি- 
বার জন্ত ব্রাঙ্মদমাজ্জ কমিটির একটী অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহাতে সাণ্ডার্লাও্ড সাহেবের পূর্বোনিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্য 
প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ, এই তিনটা মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
আমরা এই সকলের কিছুমাত্র বিরোধী নহি। কিন্ত সম্তম ও 
অষ্টম প্রস্তাবে যে নুতন মুখপত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্ত ইউনিটেনীয় - 
দিগের নিকটে সাহাঘা গ্রহণের উল্লেখ আছে, আমর! অপর ধর্্মা- 
বলহ্বীদিগের নিকটে এরূপ বিশেষ ভাবে সাহায্য গ্রহণের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । অনেকে জানেন ষে, অনেক স্থলে কোন প্রজাকে 
স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইলে জমীদার তাহাকে টাকা ধার দিতে 
থাকেন। সেই প্রজা! তখন কৃতভ্ঞতাভারে এবং খণভাবে 
অবনত হইয়া! সহঞ্জে বিপক্ষতা করিতে পারে না। ইহাও অনেকে 
জানেন যে ঠিক এই ভাবে এক গবর্ণমেন্ট অপর গবর্ণমেন্টকে 
কোটী কোটা টাকা ধার দিয়া থাকেন। সেইনূপ, যদিও ইউনি- 
টেরীক়গণ ব্রাঙ্মদিগকে টাকা। খণস্থরূপে না দিয়! সাহাব্াস্বরূপেও 
দেন, তাহা হইলে ব্রাঙ্গগণ অধিকতর কৃতজ্ঞতাভারে এতদূর 
অবনত হুইয়! পড়িবেন যে তাহারা ইউনিটেরীরদিগের অভি" 
প্রায়ের বিরুদ্ধে উত্থানশক্তিরছিত হইয়া পড়িবেন। আর যদ 
কোন বিষয়ে, এমন কি সতোর অন্থরোধেও, তাহাদের বিরুদ্ধে 


সাহাযাপ্রাণ্ড ব্রাঙ্গের। দণ্ডায়মান হয়েন, তাহা হইলেও তাহার 
অশেষ নিন্দার ভাগী হইবেন। বন্ধুতাবে এই করেকটী কথ! 
ৰলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । 
ইতি শক তীজানাপ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে ইটনিটেরীয় 
প্রষ্টান ও বরাঙ্গদনাজ ব্যিয়ক পঞ্চম আলাপ সমাপ্ত । 
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ষষ্ঠ আলাপ--একটা উপন্যাসের সুচন।। 


রাঢ় ভূমি। ত্রিবান্তরের মাঠ ধূ ধু করিতেছে । যতদূর চস্কু 
যায়, কেবলই বালি ও বেলে ঘাস । ইহার মধ্যেও কবির! মাটার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদক্ষেপ করিলে কবিত। রচনার অনেক উপ- 
করণ পাইতে পারেন--বেলে ঘাসের মাঝে মাঝে শৈবাল শ্রেণীর 
তৃণগুল্মে নান] বর্ণের সুন্দর স্থুন্দর ছোট ছোট ফুল ফুটিয়া ঈশ্বরের 
মঙ্গল দৃষ্টি ঘোষণা করিতেছে । মাঠের মাঝে মাঝে বনখেজুর 
গাছের ঝোপ। দৃন্ে অশ্ব বটজাতীসক্ম ছুএকটী সহজজাত 
বৃক্ষ গ্রীক্মকালের প্রথর রৌড্রে পথশ্রাস্ত পথিকদ্দিগকে ছায়়াদান 
করিবার জন্য দণ্ডায়মান । 
এই মাঠের মধ্যে এক স্থানে ছুইচারিটী কুটারের একটা গ্রাম 
স্থাপিত হইয়াছে । এ অঞ্চলে জলের বড়ই অভাব। সেই অভাৰ 
দুর করিবার জন্ত গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা একটা বাধ বাখিয়! দিয়! 
বর্ধাকালে জল ধরিবার উপায় করিয়া (দিয়াছেন--বর্ধাকালে 
, মাঠের এক অংশের সমুদয় জল সেই প্বাধের” মধ্যে আসিহ 
পড়ে। সেই জলে গ্রা্বাসীদিগের সপ্বতংসর জলসংকুলান হস 
বাধের অপর পারে কতকগুলি তালবৃক্ষ সারি সারি রোপিত্ত 
হইক়্াছে। সেই তালবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যস্থলে একটা খনচ্ছান্ন 
বটবৃক্ষ। 
বৈশাখ মাস। মধ্যাহৃকাল। জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। 
ছএকটা নীলকণ পাখী কর্কশকে চা চ্যা ট্যা শব করিতে 


খারা 





* বিংশ বৎসর বয়সে লিখিত। 


৩৩ আলাপ । 


পট 


করিতে তাঁলগাছের কোটরে একবার ঢক্তেছে আর একবার 
বাহির হইতেছে । ঢারিদিকে স্ুযুপ্তির একটা নিঝুম ভাব ব্যাপিয়! 
রহিয়াছে! গ্রামের ভিতর বে কোন প্রাণী আছে তাহার কোনই 
লক্ষণ দেখা বাইতেছে না । দুরে--অতি দূরে--ছুএকটী রাখাল 
বালক ধেন্থু চরাইতেছে--গরু গুলি সাদা সাদ ছাগলের মত ছোট 
দেখাইতেছে। মধ্যে ঘধো মাঠের গভার নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়। 
রাখালবালকলিগের রামপ্রসাপী গানের একটা ভাঙগ! তান 
কাণে আমিনা পৌছিতেছে । কেবল বাধের পাড়ে দেই বট- 
গাভের ছারাতে একটা হুবক একমনে একটি প্রস্থ পড়িতেছে। 
থাকিয়। থাকেনা উদাস ভাবেই জাবেশে হলে প্রতিফলিত ভালবুক্ষ- 
গুলির ৩০তবিদ্ব দেখিন্েঢে £ কথন ও বা লীঙকগ্ের কণ্চত্বর উপ- 
ভোগ করিতেছে, আবার পরক্ষণে একমনে গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ 
করিতেছে । 

পকহ্দুদেোবারিকরিক্তে মা লহদধু কদাচন। 

মা কষ্মফলতে কু শা তে সঙ্গোতন্্বকম্ণি ॥ 

যোগন্থং লক্ক কঙ্দাণ সঙ্গ ভাজা ধনুর । 


সিদ্ধ7দ্য15 সমে! ভহা মাহ খোগ উচ্যতে ৪" 


এই অংশ পড়িয়া ঘুবক গভাব্ররূপে চিন্তা করিতে করিতে 
গীতাথানি বন্ধ করিল। এই গতাখানি ঘুবকের পৈতামহ সম্পন্তি। 
তাহার পিতামহ ও পিতার অন্গকরণে সে নিজেও প্রতিদিন 
নিয়নিতরূপে অস্তুত এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিত 
না) 

আজ আবার এমন গ্রীষ্ম পড়িয়াছে যে জীবজস্ত মনুষ্য কেহই 
পারতপক্ষে রৌড্রে বাহির হইতে চাহিতেছে না। মাঠেতে 


একটী উপন্যাসের সুচনা । ৩ 


নানাবর্ণের ছোট ছোট ঘাসের ফুল উকিবু্কি মারিতেছে। 
সক্ষ মুখ ও ল্বা শু গাবিশিষ্ট পাটকিলে রংঙ্গের কীটগুলি এক ফুল 
থেকে অন্ত ফুলে মধ্যে মধ্যে লাফাইর! পড়িতেছে। তাহ ছাড়া 
একরত্তি পোকাগুলিও প্রিং প্রিং করিয়া লাফালাফি করিতেছে । 
মধ্যে মধ্যে ঝি'ঝি' পোকার ঝিল্লীরব মধ্যাহ্রের নীরব নিঝুম ভাব 
আরও বাড়াইয়া দিতেছে । ভুএকটি নীলকঠ পক্ষী কর্কশন্বরে 
চীৎকার করিতে করিতে উডিরা তাল গাছের গায়ে বসিতেছে। 
দুরেতে খেজুর গাছের ঝোপে ভুএকটি ফিক্গে পাখী খেলা করিতে 
করিতে বসিতেছে, আর ঘুছুন্তের মধ্যে উডিরা যাইতেছে । 

যুবক যখন গ্রন্থপাঠে মন দের, তখন এই সকল প্রাকৃতিক 
সৌন্দ্য তাহাকে প্রলোভন দেখাইতে পারে না। যুবকট্টী 
দেখিতে বেশ স্ুপুরুষ--সুপুকষঘ বলিতে ধেন কেহ তাহাকে রমণী- 
সুলভ কোমল দেহ।বশিষ্ট না নুঝেন। মাথাটা চৌকসধরণের ; 
চুলগুলি খুব ঘন কিন্তু কাটার মত খাড়া হইয়া আছে--দেখিলেই 
বুঝাযাক্স যে মান্থষটা কিছু একরোখা। কপালটা উপযুক্তরূপ 
প্রশস্ত। নাক শুকপক্ষীর ঠোটের স্যার ঠিক বক্র ন1 হইলেও 
বেশ উচ,-_এ যুবক বে একটা ক্ষুদ্র কুটারে বা গ্রামে আবদ্ধ থাকি- 
বার লোক নহে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। চক্ষু ছুইটীঠিক 
হরিণনয়ন না হইলেও বুদ্ধিব্যঞক। দেহ্যষ্টিখানি বিশেষ দীর্ঘা. 
কৃতি না হইলেও বেশ সুস্থ ও পরিপুষ্ট-_মাংসপেশী সকল বেশ 
দৃঢ় এবং অস্থিগুলি বেশ মজমুত.। 

যুবকটার নাম ধরণীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গের পূর্বাঞ্চল 
হইতে প্রায় তিন চার শত বৎসর পুর্বে যুবকের এক পূর্বপুরুষ 
আসিয়। বীরভূম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। যুবকের প্রপিত্তা- 


৩৮ আলাপ। 


মহ প্রাস্তর ভেদ করিয়া দূর দূরাস্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
যাইস্া ব্যবসার অবলম্বনে কিছু টাকার সংস্থান করিয়াছিলেন ॥ 
তিনিই এই শ্রামটী প্রথম প্রতিষ্িত করিয়াছিলেন । তাহার 
আশ। অতি উচ্চ ও মহৎ ছিল। সমস্ত ডাঙ্গাকে প্রামে পরিণত 
করিয়। ফলপুষ্পভারে অবনত বুক্ষরানিতে পরিশোভিত করিবেন । 
সেই কারণে তাহাকে প্রায়ই রাজধানীতে যাতায়াত করিয়া 
বাঁজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইয়াছিল। যুবকের 
পিতামহ গীতাপাঠ এবং নিজের খেয়ালমত সঙ্গীতচঙ্চাতেই দিবা 
রাত্র অতিবাহিত করিতেন । দূর দূর দেশ হইতে লোকে তাহার 
শীতাব্যাখা। এবং সঙ্গীত শুনিতে আদিত। যুবকের পিতাকে 
একবার বিষযকম্ম উপলক্ষে যশোহর অঞ্চলে যাইতে হইন্বাছিল--- 
সেই স্থান হইতে ম্যালেরিরাবিষ দেহে আনিয়া! স্বগ্রামে ফিরিয়া 
আসিন্প অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি তাহার 
জীবনকালের মধ্যেই পুত্রটীকে সংশিক্ষা প্রদানের অবসর পাইয়া- 
ছিলেন। যেসকল বিছা নাঁন্্ষকে মনুষ্যত্ব দিতে পারে, সেই 
সকল বিগ্যাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন যুবকের সত্য সত্য 
আপনার বলিতে তাহার জননী আছেন। যুবকের বয়স এখন 
সবে মাত্র পনরো! বংসর । 

যুবক যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে বংশ অতি উচ্চ ও 
সম্মানিত--তবে কি একটা “দোষের” কারণে" একঘরে হইয়াছিল। 
মাঠের মধ্যস্থিত গ্রাম স্থাপন করিয়া উপনিবেশ করিবার পুর্কে 
কলিকাতাতে এই পরিবার কিছুকালের জন্ত বান করিয়াছিলেন। 
সেখানে ইহাদিগকে একঘরে করাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় 
নাই--বরঞ্*চ তাহার ফলে এই গোষ্ঠীর লোকেরা নান! কাঁঞ্ডে 


একটা উপন্যাসের সূচন!। ৩৯ 


অনেকটা! শ্বাধীনত1 পাইতেন, এবং জ্ঞানে কন্দে ইহার! সাধারণ 
অপেক্ষা অনেকটা! অগ্রসর হইতে পারিফ়াছিলেন-_কুসংস্কার ও 
সমাজভীতি হইতে ইহারা আপনাদিগকে অনেকট। নির্শাক্ত 
রাখিতে পারিয়াছিলেন। 

যুবক দীতাথানি বন্ধ করিয়া চিন্তামগ্ন হইল। সম্মুখে এক 
জোড়। ঘুঘু ঘাস খুটিয়া খাছ সংগ্রহ করিতে করিতে যুবকের অতি 
নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা ঘুঘু সহস! যুবককে দেখিতে 
পাইয়। পাখার ঝটপট শব্দ করিয়া ঘুরিয়ী' উড়িয়! গিয়! নিকটস্থ 
একটা তালগাছের শিয়রে গিয়া! বসিল। অন্ত ঘুঘুটীও ক্ষণবিলম্ব 
না করিয়া খুরিয়া উড়িকা প্রথমটার নিকটেই বসিল। উভয়েই 
পরে পরে উত্তর প্রত্যুন্তরে ঘুঘু রব করিয়া মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা 
আরও যেন গায়ের কাছে আনিতে লাগিল । ঘুবক দিবাস্বপ্সে 
আরও গভীররূপে নিমগ্ন হইল । 

যুবক গীত। পাঠ করিয়াছিল বট, কিন্তু বরসের অল্প তা এবং 
স্থতরাৎ বুদ্ধির অপরিপকত! নিবন্ধন গীতার প্রকৃত ভাব-_নিষ্কাম 
ভাবের অর্থ ধরিতে পারে নাই । গীতার পুর্বে যুবক নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টের জীবনচরিত অধ্যরন করিয়াছিল এবং তাহাই যুবকের 
অর্ধেক হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাহার দিবাস্বপ্রের প্রধান 
বিষয় ছিল যে মে নেপোলিয়নের মত অধ্যবসান্নী ও অধ্যস়নশীল 
হইয়া সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিল্লব উপস্থিত করিবে এবং 
স্বদেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। কার্যযটা 
তাহার নিকট অতি সহজ বলিয্াই বোধ হইতে লাগিল । 

দিবান্প্নে যুবক গভীর মগ, এমন সময়ে পশ্চান্দিক হইতে 
একটা বালিকা তাহার চোখ টিপি ধরিল। বালিকার বয়স 


৪৩ আলাপ । 


প্রায় তের বংদর। বালক ডাকিল "শান্তণীল”। বালিকখ 
চোখ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধে আমিয়! হাসিতে লাগিল । 

বালক বলিল “শান্তি, তুমি কখন এলে আমি কিছুই জানতে 
পারিনি ?”, 

বালিকা বালকের পার্থেই বসিয়া পড়িল। বালক জিজ্ঞাস 
করিল “এই রৌড্রে তুমি এখানে কেন এলে ? 

শ।ভ্তনীলা প্রশ্বের উত্তুর না দিয়াই প্রতুযুন্তরে জিজ্ঞাসা 
করিল--“বলি এতকি ভাবছিলে যে আমি এলুম আর তুমি 
জানতেই পারলে নাশ ? 

বালক। “না এমন কিছুই না- স্বপ্নের মত দেখছিলুম যেন 
কতকি কাজে একেবারে ডুবে গিরেছি”। বালিকা কথাটার 
মর্ম তত ভালরূপ হৃন্গত করিতে না পারিস বলিল--“সেতো 
ভাল কথা”। ছুইজনেই কিছুক্ষণ সম্মথের বাধের জলে তালগাছ 
গুলির ছারার খেলা এবং পটামাছের থেলা নীরবে দেখিয়া আনন্দ 
উপভোগ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বালিক! সুন্দর হাসি 
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল--“তুনি কি করে জানতে পারলে যে আমি 
চোথ টিপে ধরেডিলুম” ? 

ধরণীও আপনার সরল হানি শান্তশীলার সরল হাসিতে 
মিলাইরা দিয়া থানিকক্ষণ চুপ করিনা থাকিয়া বলিল “এই ডাঙ্গার 
মাঝে তোমার ছাড়া এমন সুন্দর হাত আর কার হতে পারে”? 
বালিক! হাসিল-_উভয়ের সেই হাসিতে উভয়ের অজ্ঞাতসারে 
ভাবের সাগর চলিয়া! গিয়াছিল। 

বালিকাকে সুন্দরী বলিলে কিছুই বল! হইল না-_উপস্তাসে 
বর্ণিত সুন্দরীর স্তাঁর তাহার কোনই সৌন্দর্য ছিল না। তাহার 


একটী উপগ্যাঁসের সূচনা । ৪১ 


বর্ণ উজ্জল শ্তামবর্ণ, গৌরবর্ণ নহে। চক্ষুযুগলও ঠিক পটোলচেরা 
চোঁথ ছিল না, নাঁকটা9 তিলকুস্থমের মনত ছিল না এবং ঠে"ট 
ছুটীও বিদ্বাধর ছিল না । কিন্তু অঙ্গসৌঠবে বেশ একটী সামগ্ত্ত 
ভাঁব ছিল। তাহাকে দেখিলিই বোধ হইত বে তাহার মনের 
মধো যেন কিছুই লুকানো থাকিতে পালে নাএই সরলনাই 
তাহার সৌন্দর্যকে ফুটাইয়। ভুলিয়াছিল । বাম গালে নীচের 
দিকে একটী তিল ছিল- তাহাতে সৌন্দর্য্যবুদ্ধিই হইয়াডিল। 
মুখখানি ঘেন একট চেপ্টা বলিতে পাবা যায় । বালিকার দৈহিক 
সৌন্দধোর মধো প্রধান সৌন্দর্য তাহার শুহ্গ দন্ুপংক্কি। হাসির 
সঙ্গে সেই দাহগুলির শোভা! অন্ত সুকব বিকশিন হইত | তাহার 
কশ্বরও অতি মি ছিল--কন নে দি তাহা ডিক বর্ণনা কর! 
যায় না। সে কণস্ববে বিলালনিমগ্রা বিলাসিনীদের উপযক্ত কর্কশতা 
এতটরকৃও ছিল নাঁ। পোবাঁক পবিক্ফাদে ও শাভার কিছুমার আ'ড়ন্বর 
থাকিত না-_.একটী শেমিজ, বন্ধগল! একটী জাকেট এবং স্বদেশে 
প্রস্তুত একখানি কালাপেড়ে মোটা সান্ডী। বালিকার কাপড়ে 
জাঁকজমক না থাকিলেও কাপড় পরিবার ধরণে বেশ একটা! 
সৌমাভাব ছিল। 
বালিকার পিতা কলিকাতার একটা পুরাতন জমীদার 
২শোডুত । যুবকের পিতামাভার সহিত বালিকার পিতামাতার 
বহুকালের পুরাতন বন্ধুত্ব । বালিকার পিভাঁর নাম গোপালচন্ছ 
চট্টোপাধ্যায় । ধরণীর বাসগ্রাম ষে সবডিবিজনের অন্তর্গত, 
সেই সবডিবিজনের আদালতে গোপাল বাবুকে প্রায়ই মধ্যে 
মধ্যে বিষয়কম্্ম উপলক্ষে আমিতে হইত । সেই অবসরে তিনি 
মধ্যে মধ্যে ধরণীর বাড়ীতে আসিম্তা তাহার ঠাকুরদাবার সঙ্গে 


৪২ আলাপ।" 


দেখা কন্িয়া ধাইতেন। ধরণীর ঠাকুরদাদার অনুরোধে গোপাল 
বাবু সময়ে সময়ে সপরিবারে আসিয়। ধরণীর বাড়ীতে মাঁসথানেক 
করিদ্লা কাটা ইয়া যাইতেন। এবারে আপিয়। তাহার প্রান্ধ দুই 
মাস কাল থাকা হইয়াছে_-এক একটী সপ্তাহ চলিয়া! বায়, আর 
ধরণীর ও তাহার ঠাকুরদাদার অনুনোথক্রদে গোপাল বাবুও 
থাকিয়া যান। এইনপ প্রায় মান ছুই চলিয়া গিম্সাছে। এখন 
আর থাকিলে চলিতেছে না। জমীদারীর কাধের গতিকে 
এবারে গোপাল বাবুকে যেতেই ভ্ুব। টেলিগ্রাম আপিয়াছে। 
আজ বৃহস্পতিবার । আজ বৈকালেই তাহাকে ছাড়িতেই 
হইবে। 

অন্যদিন ষে রকম পন্দীগ্রামের ধুলিধূঘবিত বেশে শাস্তণীল। 
ধরণীর সম্মূথে উপস্থিত হইত» আছ অপেক্ষাকৃত পরিদ্ধুত বেশে 
আদিয়াছে। নুখে গভার বিষাদরেখা। গালতরা হাসির 
মধ্যেও সেই বিবাদরেখ। কিছুতেই একেবারে ঢাকা পড়িতেছে 
না । 

ধরণী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল “শান্তি, আজ তোমার মুখে 
এরকম ভাবনার ছায়া দেখছি কেন 1” বলতে বলিতে তাহার 
চোখ ছলছল করিয়া আসিল। শান্তশীল! আর থাকিতে না 
পারিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরণীর হাতগানি লইয়া বলিল, 
“ভাই, তুমি জান বোধ হনব থে আজ আমাদের বেতে হবে। 
এতদিন কি স্থখে দিনগুলো কেটে গেল । আমার কি রকম মনে 
হচ্ছে ষে তোদার সঙ্গে আর এরকম' পেথ! হবে না। কি 
জানি অনৃষ্টে কি মাছে।” 

ধরণী । কেন এবান কিবযাওয়া বন্ধ হয়না? 


একটা উপন্যাসের সূচনা । ৪৩ 


শীস্তশীলা। ন1; টেলিগ্রাম এসেছে যে বাবার না গেলেই 
চলবে না। 

ধরণীর মুখে আর কথাটা নেই-_ভাবনার ভারে নিস্তব্ধ হযে 
গেল। অবশেষে শান্তশীল! সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়-_“আচ্ছ। 
ভাই, তুমি কি আমাদের বাড়াতে আপতে পার না? পেখানে 
তোমার কোনই অন্থবিধা হইবে ন11” 

ধরণী । তোমাদের যাবার কথার আমার এতটুকু বিশ্বাস 
কর্তে ইচ্ছা! হচ্ছে না। 

ধরণী অবশ্য বুঝেছে যে এবার আর গোপাল বাবুর যাওয়! 
কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যাইবে না। শান্তশালার অভাবে 
যে তাহার হৃদয়ে কি একটা শূন্ত ভাব আসিবে, তাহাই ভাবিতে 
লাগিল। শাস্তশীলা বলিতে গেলে তাহার একমাত্র বন্ধু ও 
থেলার্র সঙ্গী । কতদিন তাহার সঙ্গে চিরকালের আশ। ভরস। 
ও িবাম্বপ্রের বিষয় আলোচনা করিরাছে। এই ছুই মাসের 
পর আজ সে চলে বাচ্ছে, আর কার সঙ্গে এমনভাবে প্রাণ খুলে 
কথ! কহিবে? 

উভয়েই ভাবনায় নীরব। অনেকক্ষণ পরে শান্তশীলা 
“আমার কাপড় চোপড় গুছাইতে হুইবে* বলিয়া ধীরে ধারে 
ঘরে গেল। 

ধরণীর কাছে এবারে কি জানি কেন সমস্ত জগৎ যেন শুন্ত 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল: যে এমন তকোন 
কথ নাই যে তাহার নিজেকে এই গ্রামে বনফুদলর মত নারবে 
ঝরিয়া পড়িতে হইবে। শাস্তশীশার বিরহে সনস্ত মাঠের স্তব্ধভাব 
নরুমমম় বোধ হইতে লাগিল--কিছুই আর ভাল লাগিল না। 


৪ আলাপ। 


ধরণী স্বভাবতই একটু গম্ভীর ছিল, এখন অবধি আরও বেশী 
গম্ভীর হইয়া পড়িল। 

যথাসময়ে গোপাল বাবু সপরিবারে কলিকাতার যাইবার জ্ন্ঠ 
ষ্রেসনে উপস্থিত। ধরণীর ঠাকুর্দাদা তাহার্দিগকে গাড়ীতে 
উঠ'ইয়া! দিবার জন্ত ধরণীকেই তাহাদের সঙ্গে পাঠালেন । ধরণী 
ও শান্তনীলার বেণী কিছু কথা হইল না--ছএকটী কথার পর 

ভয়েই নীরব । তাহারা পরস্পরের মনের কথ। মন দিয়াই 

জানিতেছিল। য্থাসময়ে গাড়ীর বাণী বাজিল-_গাড়ী ছাড়িয়া 
দিল। তখন ধরণী ও শান্তগীলা উভয়েরই মনে একটা কথ। উঠিল 
এবং উভয়েই অন্তের অগোচরে মুছুশ্বরে পরস্পরকে একই সময়ে 
বলিয়া? উঠিল পভুলোন1 1” 

ইহার পর ধরণী ও শান্তগালার জীবনের উপর দিয়া নান! 
ঘটন। ঘটিয়! গেল। পরিণামে শান্তশীলাকে তাহার পিতা এক 
ধনী জমীদারের সহিত বিবাহ দিলেন। শান্ত স্বামীর হস্তে অনেক 
কষ্ট পাইয়াছিল। বিবাহের পর অবধি সে ধর্শমকন্ম্মে সমস্ত হৃদয়- 
মন অর্পণ করিল। কিন্তু অনেক কষ্ট পাইতে পাইতে এক কঠিন 
পীড়ায় আক্রান্ত হইর1 অকালেই ভগবানের ক্রোড়ে চিরশাস্তি 
লাভ করিল। এদিকে ধরণী সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় যে চলিয়। 
গেল, কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল ন1। 


ইতি গ্রক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রস্থে একটা 
উপন্তাসের শুচন] বিষয়ক বষ্ঠ আলাপ সমাপ্ত । 


2১7 


এক] । 
নিভৃত কুটারে বসিয়। বসিয়| 
অসাম চরণে হৃদয় খুলিয়! 


একাকী গাহিছি গান-_ 
বিশ্বের গান 


প্রেমের গান 
অন্ত মহিমা গান-_- 
ছুঃখশোক পরিজ্রাণ ॥ 


১৩১ 


মষ্টম আলাপ-_ওয়াল্ট ছুইটম্যান | *%* 


পুরাণে পড়া গিয়াছে যে অতি পুর্বকালে বিশ্বামিএ্র ব্রাঙ্মণ" 
দিগের অত্যাচার সহা করিতে ন! পারিয়া এক নূতন জগৎ স্য্টি 
করিফাছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তভাগে দ্বিতীক্ন বিশ্বামিত্র 
জর্জ ওয়াসিংটন মাহভূমির বিমাতৃসদৃশ অত্যাচার হইতে উপ- 
নিবেশবাসী ভ্রাতৃবুন্দকে রক্ষা করিতে গিয়া “আমেরিকার যুক্ত- 
বাজ)” সংস্থাপিত করিলেন। সেই নূতন বিশ্বামিত্রের নুতন 
রাজ্যে সকলই নূতন কাণ্ড। ইহাদিগের শাসনপ্রণালী, ইহা- 
দিগের স্বাধীনতা, ইহাদিগের বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সকলই 
অদ্ভুত। 

যখন ইউরোপ সাধারণতস্্ব ও স্বাধীনতাঁলাভের জন্য লক্ষ লক্ষ 
নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন বিনিমর করিরাও তাহা লাভ করিতে 
পারিল না, তখন আমেরিকার যুক্তরাজ্য ওয়াসিংটনের কথায় 
একদিনেই সাধারণতন্ত্র লাভ কিল এবং সেই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের 
প্রত্যেক ব্যক্তি পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। এইরূপ প্রত্যেক 
ব্যক্তির এক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকাতে আমেরিকার সাহিত্যও 
যেন সেই স্বাধীনতার বাতাস চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে। 
যে দেশের ধনীদরিদ্র, স্ত্রীপুরুষ, কৃবকশাসক, সকলেই মনুষ্যত্বের 
সাধারণ অধিকারে নির্বিশেষভাগে স্বাধীন, সেই দেশ হইতেই 
স্বাধীনতার সৌরভবিশি্ অপুর্ব সাহিত্য জগতকে অতি উদার 
সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারে । এক কৃষক চা পান করিতে” 
ছিল, এমন সময়ে সে দেখিল যে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট (প্রধান 





পপ আপস সি পি সিল 





ক ১২৯৮ বঙ্গাবের আখিন মাসে লিখিত। 


ওয়াল্ট হুইটম্যান। ৪৭ 


শাঁসনকর্থা ) তাহার সম্মুথস্থ পথ দিয়া যাইতেছেন ১ কৃষক নির্্ণক 
চিতে, প্রেসিডেন্টের সম্মানরক্ষার জন্ত, 'ঠাহাকে তাহার পরিমিত 
চা প্রভৃতির অংশগ্রহণে অন্থুরোৌধ করিল ; প্রেসিডেপ্টও কৃষকের 
মহদাশয়তার সম্মান রক্ষা করিবার জন্ত অল্লানবদনে সেই নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলেন। যে দেশের প্রতোক ব্যক্তির প্রাণের মধ্যে 
ক্বাধীনতার ভাব ন| দিশিয়া গিয়াছে, সে দেশে কি এরূপ মনুষ্য 
ত্বের সম্মানরক্ষ] সম্ভবে? সে দেশকি কথনও প্রকৃত সাম্যমন্ত্ 
শিক্ষা দিতে পারে ? যে দেশের মন্ত্র স্বাধীন নহে, সেদেশের 
স্বাধীনতার সাহিত্যেও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। আমে- 
রিকার মর্মে মর্মে এক বিরাট স্বাধীনতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে 
বলিয়া তাহার স্বাধীনভাসাহিভ্য এবং সাহিত্াম্বাধীনতা, উন্তয়ই 
এই পরাধীন বঙ্গসন্তানের হৃদয়কেও সাম্যমস্ত্রের ভেরীধ্বনিতে 
অন্ধ প্রাণিত করিতে থাকে । 

এই বিরাট স্বাধীনতা 'ও বিরাট প্রেমের আধারভূমি আমে- 
বিকার স্বাধীন কবি, প্রেমিক কবি ওয়াণ্ট হুইটম্যান। যখন 
নবাজগৎ স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিয়া! পুরাঁতন জগত হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হুইফ্স] পড়িয়াছে, যখন নবাাজগতের অধিবাসীগণ 
স্বাধীনতার অপুর্ব্ব আস্বাদ পাইয়! জগতকে নূতন চক্ষে দেখিতে 
আরম্ত করিয়াছে, পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ের আনন্দে ভ্রাভৃভবে 
সম্বোধন করিতেছে, সেই সমগ্ধে ওয়ান্ট হুইটম্যানের জন্ম। এই 
সকল কারণে বোধ হয়, তাহার কবিতা ম্বাধীনত। ও প্রেমের 
উৎস হইয়া পড়িয়াছে। 

কৰি প্রথমেই এক মহান উদার সঙ্গীত গাহিয়া! আরস্ত 
করিয়াছেন-_ 
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কবি বলিতেছেন ষে তিনি আপনাকে কেন্দ্র স্থলে রাখিয়! 
জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির গান গাহিবেন ; তিনি কেবল আক্কতি- 
সৌন্দর্য্য বা বুদ্ধিবুত্তি সম্বন্ধে গাহিবেন না-_তিনি গাহিবেন বর্তমান 
মন্থুষা ; তাহার গানে কি ভ্ত্রীলোক, কি পুকষ সকলেই নিরিশেষ 
ভাবে স্থান পাইবে; তাহার গানে মানবজাতির ভাব, কর্ম, 
বুদ্ধি প্রনৃতি সকল বিষয়ই স্থান পাইতে পারে এবং পাইবে । 

বঙ্গদেশের নিজব ভাষায় কি এ মার্কিণমুলুকের গানের ভাব 
স্পষ্টরূপে বাক্ত করা যায়? এন্ধপ সঙ্গীত রচনার একমাত্র 
উপযুক্ত পাত্র সেই মার্কিণ কবি ওয়ান্ট হুইটম্যান। প্র দেখ, 
হুইটম্যান কি হ্ুন্দর ভাবে দণ্ডায়মান । আক্কৃতি দেখিলেই 
বোধ ভয় যে ইনি প্রকৃতই শ্বাধীনতার কবি, প্রক্কতই বর্তমান 
মানবের কবি। ছুইটী মাংসপেশীময় সুদৃঢ় বলিষ্ঠ বাহু প্যাণ্টা- 
লুনের ছুই পকেটে রাখিয়া, গলার বোতামথোলা কামিজ পরিয়া, 
প্রশাস্ত ছুই হুন্দর স্থির নয়নে যেন বিশ্বত্রাগগকে আপনার 
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বুকের ভিতরে স্থান দিবার জন্ক আহ্বান করিতেছেন; শ্বাধী- 
নতা যেন র্লুষকের সাজে সজ্জিত হইয়া কলুষক শাসক সকলকেই 
আপনার শাস্তিপথে আহবান করিতেছে। 

ইংলগ্ডেও ষেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বাধীনতার বিষয়ে বিস্তর 
লিখিয়া গিয়াছেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বিস্তর লিখিয়াছেন, 


কিন্ত তাহাদের সেই দমকল লেখার মধ্যে হুইটম্যানের সেই প্রশান্ত 
উদারত। ওয় যায় না। যেলি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখিতে 
লিখিতে রাজার বিরু্ণে বপরোনাস্তি কটুক্তি করিয়া! বসিলেন ; 
রাজাকে নির্বোধ, পাষণ্ড প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়া ম্প্টই 
প্রকাঁশ করিলেন বে তিনি রাজাকে ঘ্বণ! করেন। তিনি সাধারণ 
হইতে নামিয়। কেন্দ্রে আরিলেন, আপনাকে দেখিতে লাগিলেন । 
কিন্তু হুইটম্যানের বোধ হয় একটী কবিতাতেও এরূপ কটুক্তি 
অথবা দ্বশার ভাব প্রকাশ পার নাই। হুইটম্যান রাজা ও 
সম্রাটদিগের নিন্দা করিবার প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই । 
তিনি সাধারণতন্ত্রের প্রকৃত ভক্ত; এই জন্ত তাহাকে রাজ। 
প্রজ। সকলকেই সমানভাবে আহ্ব।ন করিতে হইবে। তাই 
তিনি যখন পৃথিবীকে অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন 
ইংলগ্ডের পুত্রকন্তিগকে রাজা প্রজানির্বিশেষে অভিবাদন 
করিলেন; তথন রুসিয়ার পুত্রকন্তাদিগকে কৃষকসম্রাটনির্বিশেষে 
অভিবাদন করিলেন। তিনি রাজা ব৷ সম্রাট, বিশেষভাবে কাহা' 
কেও উল্লেখ করিলেন না, কারণ তিনি সাধারণতন্ত্রের লোক : 
কিন্ত তথাপি তাহাদিগের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিবেন না, ইহাও 
নিশয়। কি ল্ুন্দর ভাবে, কি দেবম্পৃহনীয় স্বরে তিনি মকলকে 
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আহ্বান করিতেছেন, শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ৫ 
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ইংলগ্ডের কবিতার সহিত নাকিন কবিতার এরূপ প্রভেদ 
থাকিবার একটা বিশেষ কারণ আছে। ইংলগ্ডের কবিতা স্থিতিশীল 
হইয়া গ্রতিশীল। মার্কিন কবিত। গতিশাল হইয়। স্থিতিশাল। 
ইংলগ্ডের কবি পুরাতন হইতে নূতন হইতে চাহেন ? মার্কিন কৰি 
নূতন হইতে পুরাতন হুইতে চাহেন। ইংলগ্ডের কৰি পরাধীনতার 
শৃঙ্খল ভাঙ্গির। স্বাধীনতার নুতন পত্তন করিতে সপ্রন্নাস ; মার্কিন 
কবি চতুদিকেই স্বাধীনতার তীব্র স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া, পাছে 
সেই স্রোতে কেহ বিপথে গিয়া পড়ে, এই ভন্বে সেই স্বাধীনতাকে 
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নিয়ম, প্রেম, শান্তি প্রভৃতির সুদৃঢ় বন্ধনে সীমাবদ্ধ করিতে 
ইচ্চুক। ইংলগ্ডের কবিতা ভাঙ্গনের দিকে, এই জন্য তাহ1 সময়ে 
মময়ে সাধারণ হইতে ব্যক্তিগত হই! পড়ে); মার্কিন কবিত! 
গড়নের দিকে, এই জন্ত 'ভাঁহা ব্যক্তিকে ছাড়িয়। প্রায়ই সাধারণে 
গিয়া পড়ে । এই সকল কারণে আমরা ষেলি প্রভৃতি ইংরাঁজ 
কবিদিগের মুখে সর্বদাই যেন কি এক অত্প্তির গাথা শুনিতে 
পাই ; কিন্তু ছইটধ্যানপ্রমুখ নার্কিন কবিদিগের মুখে অতৃপ্তির 
পরিবর্তে এক অগাঁধ তৃপ্তি, এক অগাধ শান্তির কথ! শুনিতে 
পাঁই। এই তৃপ্তি,তৃপ্রিমর্র অতৃপ্তি; এই শান্তি শাস্তিসমুদ্রের 
অশাস্তি। পুরাকালে এক খধি যেন কোন্‌ পর্বতের শিখর 
হইতে উচ্চৈঃশ্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
শৃণুত্ত বিশ্বেহমৃতস্য পুত্র! আ! যে ধামানি দিবানি তস্থুঃ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাভ্তনাদিতাবর্ণং তমপঃ পরস্তাৎ | 

এই আহ্বানসঙ্গীতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে “সেই তিমিরা- 
তাত জ্যোতির্ময় পুরুষকে” লাভ করাতে এক অগাধ তৃপ্তি, 
অগাধ শান্তির ভাব আছে, কিন্তু তথাপি খধির আশাস্থল পূর্ণ 
রূপে হস্তগত না হওয়াতে, ইহাতে ও--এই তৃপ্তি, এই শান্তির 
মধ্যেও এক অতৃপ্তির ভাব বিরাজমান। মার্কিন কবিদিগের 
এবং বিশেষত হুইটম্যানের কবিতার ঠিক এই ভাবটা ব্যক্ত 
আছে। বিখ্যাত মার্কিন দ্রার্শনিক থোরে। (7010158) হুইট- 
ম্যানকে যে প্রাচ্য খষি কবিদিগের সহিত একাসনে স্থান দিয়া- 
ছেন, তাহ। অন্তত কতকাংশে উপযুক্ত । 

এতক্ষণ যে মার্কিন ভাবের কথ। বলিয়া আসিলাম, তাহার 
পূর্বাভাস আরও দুইটা মার্কিন কবির কবিতায় দেখিতে পাই-_ 
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সেই ছুই কবি লংকেলো এবং পোয়ে। এই ছুই কবিতে যাহা 
দেখি, তাহ। বাস্তবিকই হুইটম্যানের পৃব্বাভাস মাত্র । লংফেলো 
তাহার “এবাঞ্জেলাইন” কাব্যে সেই বুদ্ধ ধর্মশযাজকের মুখে ষে 
শান্তিবাচন করাইক্াছিলেন, তিনি অস্ত্রাগারের মধ্যেও যে গভীর 
শান্তিবাকা শুনিতে পাইয়াছিলেন, হুইটম্যানে যেন সেই শান্তিভাৰ 
প্রগাঢ় তা ও পরিণতি প্রাপ্ু হইয়াছে। 
লংকেলো তাহার সুপ্রসিদ্ধ “জীবন সঙ্গীতে” (15010 ০611ভি) 
ঘোষণা করিলেন থে জাবন একটা বাস্তবিক কিছু, কেবলি মায়া 
নহে-_-জয়পরাজয় সহিত জীবন একটা বাস্তব পদার্থ। এিকে 
পোয়ে তাহার কবিতাগুলির স্চনায় বলিলেন যে মানসিক প্রবৃত্তি 
সকলের প্রতি সম্মান প্রদশন করিতে হইবে । হুইটম্যানকে 
আর শর ছুইটী ভাব প্রচার. করিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি 
ধরিয়াই লইলেন থে এই ছুইটী একপ্রকার প্রত্যক্ষ সত্য; তবে 
সে বিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন কি? তাই তিনি একেবারেই 
বলিয়1 উঠিলেন ঘে তিনি গান গাহিবেন-_ 
0) 1100 10012010511 [9255100) [00156 2170 [০৮৮০১ 
(17021011001 00250 20610175 00100 011001 06 
125৮5 0151119, 
বু) 07000017100 1 5105, 
বর্তমান মানবের জীবন, তাহার বৃত্তি, বুদ্ধি, ক্ষমতা সকলই । 
ংফেলোর মার্কিনত্ব হুইটম্যানের হাতে আরও কিরূপ 
অধিকতর উদারতা লাভ করিয়াছে, তাহ! তাহাদিগের উভয়ে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যসম্মিলন সম্বন্ধে উক্তি দেখিলেই কতকটা 
বুঝা যাইতে পান্সিবে | 


ওয়াপ্ট হুইটম্যান। ৫৩ 


লংফেলো বলিলেন-_ 
17008 0005 5811 017১ 0 91810 0£ 50905 1 
581] 017, 09 [0171077১ 50005 21700 27556 1 
17 01772710৮10 211 105 তিল5, 
৬10 21] 00270091725 01 00010 56215, 
15112001105 01085001555 00 075 265 1! 
শী গু রী ৪ 
11) 51310 01700]. 2170. 60101195505 1025 
[1] 50110 06 19,150 11120501706 51301, 
১৪1] 07, 1707 0981 009 10702%5ট 072 5০8! 
00911092165 0৮11010059১ 210 211 /10 0555. 
0৮৮10021655 0৮101501095, 0001 19185215১00 052155 
091 0510 00100002706 0598 00 00915, 
4৯16 21] ৬102 006০১-50 21] 16 0095 1 
যদিও লংফেলোর “ইউনিয়ন* (যুক্তরাজ্যের সন্ষিলনী পতাকা) 


অর্থাৎ সাধারণতত্ব্বের উপর ঘোর বিশ্বাস, কিন্তু তবু কোথায় 
যেন তাহার ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস লুকাইয়া আছে? সাধারণ- 
তন্ত্রের উপর যেমন তাহার আশা আছে, তেমনি তাহার বিপদের 
ভয়ও তাহার মনে মাঝে মাঝে জাগিক়া উঠে। কিন্ত ওয়াপ্ট 
হুইটম্যানের এই বিষন্বের লেখা পড়িয়। দেখ। কেবলই আশা, 
ভয়ের লেশমাভ্রও নাই। কঠিন কাষ্ঠথণ্ডে কুঠার লাগিলে যেরূপ 
তীব্র ধ্বনি নির্গত হয়, এই কবিতারও প্রত্যেক শব্ধ সেইক্মপ 
তীব্রতা সহকারে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মুদ্রিত হইয়া 
বান্ধ। এত আশাগ্রদ বাণী যেন কখনও শুনি নাই-_ 


€% আলাপ। 


4511 00175 0 5850150. 00151018 ! 

5171199, 915১ 51905, 0811755 2ি06011555 10210769, 

015 2100 56865, ০10 5০000, 1605 70 5551৩- 
2206, 

৬৮০ 0501096০,) 01620 10961051), 211 0০ 0055 ! 

17909000 2105091865, 00০01 00152110001 211 1 

[701 61] ৮100৮ 0050 ৮1115 00500515656 2501 
৪70 211) (0172105 25 00৫) 

৮৬100000752 17510157211 1002 62019) 201 1270, 
1101000, 

০15110১1701 17105 201 209 15215 0515 089 
980০ 010, 

01 20001501701 22502 52০016-- 

৮1115 ৮6151527159 001 29250151955 ৬5251005169 
6017 01752, 02812709052, 

৬৬০ ০৮০16211500 5952121 60055 100155010)010 
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00 75500127211] 110 0065 1 001 ৮০1 11565 10 96৩ ! 

এইবারে দেখা যাউক, ভুইটম্যানের জংফেলে!। প্রসৃতি 
হইতে নুতনতব--হুইটম্যানত্ব কোথায়। পূর্বতন কবিগণকে 
দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ পুরুবতজ, 


ওয়াপ্ট ছুইটম্যান । ৫৫ 


অপরভাগ স্ত্রীভক্ত । মিণ্টন কাব্য লিখিলেন প্রায় সমস্তই পুরুষ 
লইয়। ; বায়রণ প্রভৃতি কাব্য লিখিলেন প্রাক সমস্তই স্ত্রীলোক 
লইয়!। বাহাঁরা পুকরুমভক্ত, তাহার! স্ত্রীলোককে নিন্দা করিয়! 
পুরুষের সম্মান বাড়াইবার প্রবাস পাইলেন; ধাহার! স্ত্রীভক্, 
তাহারা স্ত্রীলোকের গুণগান করিতে পুরুষদিগকে দৃষ্টির বাহির 
করিতে লাগিলেন। আর এই ছুই দলেরই একট মনের ভাব 
এই যে, নায়ক বা নাগ্সিকাকে একটা আকাশকুম্থমের মত 'ধরি- 
কি-না-ধরি গোছের একটা আকার দিতে না পারিলে, সে 
নায়ক নায়কই নহে এবং সে নাযিক। নায়িকা নহে । লংফেলোও 
মহাজনগত পথ অবলগ্বন করিয়! একটা দলের, দ্বিতীয় দলের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহার “এবাঞ্জেলাইন” কাব্যে 
নারিকারই গুণগান করিয়া যাইতেছেন; অবশ্ত ছু এক স্থলে 
নায়কের উল্লেখ আছে। কিন্তু হুইটম্যান সেই পুরাতন দলের 
বাধ ভাঙ্গিয়। বজধবনিতে ঘোষণ|। করিলেন যে, তিনি কি পুরুষ 
কিশ্ত্রীলোক, সকলেরই বিষন্ন সমানরূপে গান গাহিবেন । তিনি 
বলিলেন-_ 

৮150 17500215 50109115 ৬10 005 11915 1 51225 

তিনি বলিলেন-__ 

পঠ 2122 005 0966 01 056 ৮0122 055 52125 25 005 


10210) 


400 1 5285 1615 25 51596 69 09 2. ৮00281. 25 0০ 
০৩ 2. [02055 ১ 


ধন্ত আমেরিকা? তুমি ধন্ত যে এই স্বাধীনচেতা উদার পুরুষকে 
ভূমি জাপনার সন্তান বলিয়! পরিচয় দ্রিতে পার। কিন্ুন্দর, 


৫৬ আলাপ। 


কি হৃদয়স্পর্শা উক্তি ! হুইটম্যানের হৃদয় এমনি প্রশস্ত যে তাহ! 
কেবল স্ত্রীলোক বা কেবল পুরুষের দ্বার! পুর্ণ হয় না! । তিনি উভয়- 
কেই স্বীয় হৃদয় দিয়া দেখির! উভয় হইতেই গভীর কবিত। বাহির 
করিয়া লইবেন। ইহাই ত এক নূতন কলম্বসের নুতন আমে- 
রিকা আবিষ্কার! সাধারণতস্ত্রের মর্ম যেন প্র কয়টা পংক্তিতে 
পরিচ্ষ,ট হইয়া পড়িয়াছে। ওয়াণ্ট হুইটম্যানের হৃদয় যেন উত্তিন্ 
হইয়া আমাদের নয়নের সম্মুথে ধৃত হইয়াছে । 

পৃর্ধবেই বলিয়াছি যে,কেবল স্ত্রীপুরুষের রূপ নহ্ছে, কিন্বা তাহা- 
দিগের মাঝের বেলায় দুটো চুপিচুপি প্রণয়ের কথ! নহে,কিন্ত সমগ্র 
মানবের প্রত্যেক কর্ম, প্রত্যেক ভাব,প্রতোক নুত্তি, এই সমুদয়ই 
সাধারণতন্ত্রের এই দুর্জয় প্রেমিক কবির কবিতার উৎস। 
প্রকৃতই তাহার কবিতার এই মহান সার্বভৌমিকত্বই অন্ঠান্ত 
কবিদ্ধিগের কবিত। হইতে বিভিন্ন তার এক প্রধান নিদান। তিনি 
এই বিষরে “ঠাহার কর্মক্ষেত্রের সঙ্গীতে” স্বয়ং যাহ। লিখিয়াছেন' 


তাহারই কতকাংশ উদ্ধত করিতেছি-_ 
17,8১০00110105) 10025011010) 9911765 616 0০02105, 
131901551001010115, 1 0185570101055 25111021560, 
০9210011100) 012-7909101705 51010012-01555175, 
০ গা গা ন 
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17121020155, 0161) 21010005011 086 20616 ৮৮10 0026 
০:0/0815, 10009506010) 05০ 0৮2 ০9000101175 01 ০15, 
11105500176, 0081. 
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বাস্তবিক, নব্যমানবের বোধ হয় এমন কিছুই নাই, যাহাতে 
ছুইটম্যান স্বীয় লেখনীর অপূর্ব মন্্রম্পর্শে অপুর্ব বেশ ন! দিয়া- 
ছেন। স্ত্রীলোকের নবনীত-কোমল তনু, পুরুষের বজদুঢ় শরীর, 
রাঁজ্য, বিবাহ, ক্নান, পলাতক, ক্রীতদাস, কষাই, এ্রতিহাসিক, 
নাবিক, কলের কারখানা, ্রীমার, জাহাজ, আর কত বলিব, 
সকলই এই প্রেমিক কবির নিকট আসিরা প্রেমের নব নব বেশ 
পরিয়] গিয়াছে । 

আর একটী কথ! পুর্বে বলির।ছি থে কবি আপনাকে কেন্দ্র 
ক্লে রাখিয়া! জগতের গান গাহিবেন। এই আমিত্ব-জ্ঞান এবং 
কবিতায় তাহার বাপ্তি, হইটন্পানের বিশেষত্ব । কবি ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়ার্থ যনিও ভ্টাহার কবিতার এই আমিব-ভাবের আভাস 
দিয়াছেন, কিন্তু হুইটম্যানের কবিতায় তাহ পরিদ্ক,উ হইয়া 
পড়িপনাছে। ইহাতে কবিতার কিছুমাত্র সৌন্দধাত্রাস হয় নাই; 
বরঞ্চ বলিতে গেলে, এই আমিত্ৃভাবই হুইটন্যানের কবিতার 
এক বিশেষ সৌন্দর্য্য । তিনিষদিও সকল কবিতার "আমি* 
শর স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাহার প্রত্যেক কবিতা, এমন 
কি প্রত ছত্রযেন আমিত্েে প্রিপুর্থ। এই আমিত্ব বিদ্ভমান 
থাকিলেও, উহার কোন কবিতার লেশমাত্র বিনস্কের অভাব 
দেখা বাম্প না। তিনি একটা গানে বলিতেছেন প[ ০16)1869 
12755016 270 51110 121521” আমি আপনার বিষয়ই গান 
গাহিব। কেবলমাত্র এই লাইনটা দেখিলে কবিকে অত্যন্ত 
অহঙ্কারী, আত্মন্তরী বলিয়। মনে হয়, কিন্তু তাহার পরে বখন 
দেখি যে তিনি বলিঙেছেন-- 


74৯50 ৮1356 1 5559050599৮ 515511 55500175, 


৫৮ আলাপ । 
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তথন তাহাকে অহঙ্কারী বলা দুরে থাক্‌, তাহাকে নিতান্ত 
বিনরী, অত্যন্ত মহাশয় না বলিয়া থাকিতে পারি না। তথন 
বুঝিতে পারি যে, তিনি আত্ম প্রশংসার ছলে সাধারণ্তদ্ধের কিরূপ 
প্রশংসা করিরাছেন। তিনি যেকোনও বিষর বলিয়। বাইতে- 
ছেন, নকলেতেই দেন আমিন্বক্ধ্য হতে কিরণন্্ীল মুক্ত হইয়! 
আলোকিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্ত ঘখন প্রশ্ন করি, "ভুমি 
কি ?” তখন ঘেন উন্ভর পাই যে “আমি কেহই নহি; সাধারণ 
প্রজা, সাধারণতম্বই সব; আমিই সাধারশতন্ত্, সাধারণতন্ুই 
আমি।” কিতা দেখিলেই বোধ হয় যে ববি সাধারণ প্রজা - 
দিগেরই একজন, অথচ যেন সকল প্র। হ্হতে ভিন্ন । এইরূপ 
কি এক গর্ষিত বিনয়ে সমস্ত পুস্তকটাকে নধুনয় করিয়া রাখিয়াছে। 
এই আদিত্ব থাকাতেই প্রত্যেক কবিতার মধো এক অপুর্ব বল- 
সঞ্চায় হইরাছে। কবি ভাহার কবিতার নাম দিরাছেন “ভৃণপত্র” 
€ 1.02৮5 06 01855 ) কিন্তু এই চিবরনবান ছুব্বাদলশ্তাম “তৃণ 
পত্রের” এবূপ স্লীবনী শক্তি আছে যে, ইহ। দেখিবামাজ্র এমন 
আলম্তপরতন্্র মুমূর্ষু প্রাস্ম বঙ্গবাসীরও দেহ হইতে তেজ নির্গত 
হইতে থাকে । 

আমি হুইটম্যানের প্ঢ,০৪৬৩৪ ০1 21855” এর সমালোচন। 


ওয়াণ্ট ভুইটম্যান ৫৯ 


করিতে গিয়! প্রথম হইতে ধরিয়া লইয়াছি বে ইহা একখানি 
কবিতাপুস্তক। কেহ কেহ অবশ্ত ইহাকে কবিতাপুস্তক বলেন, 
আবার কেহ কেহ হুইটম্যানের রচনার কবিতাত্ব অন্বীকার 
করিয়া থাকেন। বাহার হুইটম্যানের কবিতাকে কবিতা নহে 
বলেন, জানি না, তাহার। কবিতা কাহাকে বলেন। কবিতার 
ছুইটা প্রধান অঙ্গ-_-ভাব ও ছন্দ। যে সকল রচনা ছন্দোবদ্ধ 
হইয়। আমাদিগের মনে সরদভাব উপস্থিত করে, আমরা সেই 
গুলিকেই কবিতা »বলি। এই সরসভাব কোন বিশেষ ব্যক্তি বা 
ঘটন। বিষয়েও হইতে পারে, কিন্বা একট! অদৃশ্তঠ অনস্ত কোন 
বিষয়েও হইতে পারে । তবে ইহাদিগের মধ্যে যে কৰি যতটা 
আমাদিগকে অনস্তের পথে অগ্রপর করিয়া দিতে সমর্থ, যে কবি 
ঘতট1 আমাদিগের অন্তরে অনন্তের ভাব আনম্বন করিতে সমর্থ, 
আমর] সেই কবিরই অধিকতর কবিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার 
করিব। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে ওয়ান্ট ছুইটম্যানকেও 
বোধ হয় অ'নরা শেযোক্ত প্রকারের কবিদিগের মধ্যে প্রথম 
শ্রেণীর আমন দিতে কুন্িত হইব না। তিনি যখন স্বাধীনতার 
মৃত্তিমান ছবি নয়নের সন্মুথে আনিয়া, শ্বাধীনতার, উদারতার, 
বিশ্বপ্রেমের অনন্ত দৌন্দয্যে আমাদিগকে ডুবাইয়৷ দিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তখন কেন না তাহাকে উক্ত শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান 
করিব? 

কেহ কেহ বলেন ধে এই সকল কবিতার ছন্দ নাই। আশ্চর্য্য ! 
ইহাতে আবার ছন্দ নাই? অবশ্ঠ স্বীকার করি যে তাহাদ্িগের 
মনে ছন্দের বিষয়ে যেরূপ ধারণ।, সেরূপ ছন্দ ইহাতে নাই। 
ইহাতে ক্বত্রিম টাচাছোলা অমিত্রাক্ষরের গোণাগুস্তি শব্ববিভাগ 


৬৩ আলপে। 


নাই 3 ইহাতে ষেলির বেমিল ছন্দের মিলও নাই। কিন্তু তাই 
বলিয়া! ইহাতে ছন্দ নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না । হুইট- 
ম্যানের প্রত্যেক কবিতায় নদীর শস্রোতের ন্তায় ছন্দের আ্োত 
অবিশ্রীমে বহিয়্া যাইতেছে । যেমন সমগ্সে সময়ে নদীতে আমরা 
তুফানও দেখিতে পাই, আবার ছোট ছোট লহ্রীও দেখিতে পাই, 
সেইরূপ হুইটম্যানের কবিতার, একই ছন্দ প্রয়োজন হইলে ুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের জন্য বীরচ্ছন্দে আবিভূতি হইয়া যুদ্ধভেরী বাজাইতে থাকে, 
সৈম্গণকে উন্মন্ত করিয়া তোলে; আবার সেই ছন্দ প্রেমিক 
যুগলের নিকটে মৃদ্ব মৃদু অন্কউ ভাষার ছন্দে উপস্থিত হইরা যেন 
তাহাদিগকে একত্রে সন্বদ্ধ করিয়া! দেয়। এইরূপে কি ছন্দ, 
কি ভাব, সকল বিবঞ্ছেই হুইটম্যাঁন একজন প্রকৃত কবি, প্রেমিক 
কবি, সাধারণতস্ত্রের উপবুক্ত | 
ইতি শ্রক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুন্ বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
ওয়ান্ট হইটম্যান বিষয়ক অষ্টম 
আলাপ সমাপ্ত। 


-2১-৮ 


নবম আলাপ- চিঠি ।ক্ 


কাঁহাকে ভালবাস ?-_চিঠিকে জিজ্ঞাসা কর। একটা সামান্ত 
চিঠিতে কত ভালবাসা, কত প্রাণের কথ! অন্যান্য সমস্ত চিঠির 
কথা ছাড়িয়া! দাও-_যাহাকে তুমি ভালবাস, সে যথন লেখে 
"তোমারই প্রাণের» ইত্যাদি, তখন সেই চিঠির আক্ঘনার ভিতর 
দিয়া তোমার হৃদয়ের বন্ধুর ছবি একেবারে কি স্পষ্ট দেখিতে 
পাও না? তুমি অনেক দিন প্রবাসে আছ-_না? প্র দেখ একটু 
চেষ্টা করিয়া দেখ--চিঠিতে তোমার ভগিনীর মুখ দেখিতে প্মাইবে) 
তাহার ছুই চক্ষু বহিয়া! অনবরত অশ্রধারা ঝরিতেছে। কত 
কালের স্থৃতিপুষ্পগুলি চিঠিতে তোমার ভগিনী কত রকমে সাজা- 
ইয়া রাখিয়াছেন_-একবার দেখিতে পাইতেছ কি? বাড়ী যাইও 
না, কিন্ত এই প্রকারে চিঠির দ্বারা ভালবাসার আদান প্রদান 
কর। বাড়ী গেলেই চিঠি উঠিরা গেল-_কিন্ধ তাহা! যেন ন! 
হয়। ফুলকে একেবারে বৃস্তচ্যত করিও না, কিন্ত অশ্রজল দিয়া 
ফুল আরও বেশী ফুটাইয়! তুলিও। 

চিঠি হৃদয়ের ন্বতউখিত গান। যেই তুমি চিঠি পড়ো, তথনি 
পুরাতন স্বৃতিগুলি হৃদয়ে প্রবেশ করে-্হৃদয়ের তারে বঙ্কার দিয়! 
উঠে। ইহা যদি গান নহে, তবে পৃথিবীতে আর কাহাকে গান 
বলিব? 

কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে যাহার হৃদয়ে সঙ্গীত নাই 
তাহাকে বিশ্বাস করিবে না-_যাহার হৃদয় হইতে মৃছুমধুর বীণা- 





* যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমফালে রচিত। 


৬২ আলাপ। 


বঙ্কার প্রতিধবনিত হুইয়! না আইসে, তাহাকে কখনই বিশ্বাস 
করিবে না। জগতে এমন কর্ম্মই নাই, তাহা! বতই কেন নিষ্ঠুর 
প্রকারের হউক না, যাহাতে €স ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে লাহন 
নাকরে। উঃ সে হদর কি ভয়হরে! 


ইতি শ্রক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
চিঠি বিষয়ক নবম আলাপ সমাপ্ত । 


৩১০ 


দশম আলাপ-ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ । * 


ন্গেহাম্পদ ছাত্রগণ ! 


সংবৎসর ধরিয়া তোমর! পাঠে বিশেষ মনোনিবেশ 
করিয়াছিলে এবং তাহার ফলে আজ তোমরা পারিতোধিক লাভের 
উপধুক্র বিবেচিত হুইয়াছ । আম! অপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তর 
অনেক ব্যক্তি থাকিতেও বিদ্যালয়ের কর্ছপক্ষগণ কেন যে আজ 
আমাকে ঞই পারিতোধিক-ৰি তরণ কার্যে আহ্বান করিয়াছেন, 
তাহা! ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আমাকে এই কার্যে 
আহবান করির। আমার যে গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন, তাহ] বেশ 
উপলন্ধি করিতেছি, এবং তজ্জন্য তাহাদের নিকট কৃভজ্তও বহি- 
লাম। কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে 70010110780 বলে, আমার 
তাহ। হইবার একটুকুও আকাজ্ষা নাই। অনেক অভিজ্ঞতার 
ফলে আমি আজ কয়েক বংসর যাবৎ “কর্ম ণ্যেবাধিকারন্তে” 
অর্থাৎ কফলদাত। ভগবানের হস্তে ফলভারন্তস্ত করিয়া কন্ম করিয়া 
যাইবার মস্ত গ্রহণ করিয়াছি, এবং কোলাহলপুর্ণ নাগরিক জীবন 
(9০9৮11০ 116 ) হইতে ধীরে ধীরে অবসর প্রহণ করিবার চেষ্টা 
আছি। তাহ! হইলেও এই কার্যে আহত হইরা! আমার অত্যন্ত 
আনন্দ হইতেছে, তাছ। শ্বীকার করিতে বাধ্য । আনন্দের কথা 
অধিক আর কি বপিব--আমার মনে হইতেছে যে, পারিতোধিক- 





+ সালিখা মনোহর মধ্য ইংরাজী বিদ্বালয়ের পারিতোবিক বিতরণ 
উপলক্ষে ১৯১০ খষ্টাব্যেয্র ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিবৃত । 


৬& আলাপ । 


বিতরণের পরিবর্তে আমি নিজেই যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
পারিতোধিক গ্রহণের জন্ত এখানে উপস্থিত হুইয়াছি--+বাঁলা- 
কালের সেই পাঠাভ্যাসে উদ্যম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
আনন্দ আজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। 

সাধারণ প্রথানূসারে যিনি পারিতোষিক বিতরণ করেন, 
স্তাহাকে ছাত্রদিগের প্রতি উপদেশপুর্ণ বক্তৃতা করিতে হয় । সেই 
প্রথ। একেবারে ভঙ্গ করিতে গেলে আমার পক্ষে অসমসাহসিকের 
কার্য হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমর! যর্দি আমার নিকটে 
একটা সুদীর্ঘ অলঙ্কারপূর্ণ বক্তুতা শুনিবার আশ! করিয়! থাক, 
তাহা হইলে তোমাদিগকে অত্যান্ত নিরাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিতে 
হইবে । তোমাদ্দিগকে কেবল একটী কথা বলিব স্থির করিয়। 
আনি আঙ এখানে আপিরাছি। তাহা এই--যে কোন কম্ম কর, 
ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া! করিবে এবং কন্দ্মফল ত্াহাতেই সমর্পণ 
করিবে এবং ব্রহ্গচর্য্যে প্রতিন্তিত থাকিবে । সাধারণতঃ মানবের 
যে পরমাধু হর, তাহার অদ্ধেকের উপর বোধ হয় আমি অতিক্রম 
কর্রিাছি এবং সেই কারণে আজ এখানে আহৃত হইয়া আমার 
জীবনাদ্দধের অভিজ্ঞতার ফল তোমাদ্িগকে বলিবার সম্পূর্ণ অধি- 
কার রাখি । সেই অভিজ্ঞতার ফল এই যে, ফলদাত। ঈশ্বরের 
চরণে সমুদয় কন্মফল হ্যন্ত করিব! তাহাকেই স্মরণ পূর্বক সকল 
শুভকর্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং ব্রহ্গচর্ষ্যে প্রতিঠিত থাকিতে 
হইবে । 

বিদ্যালন্সে তোমর। বে দ্ুই একথানি পুস্তক পাঠ কর, তাহা! 
এই বিশ্বপুস্তকের ছুএকটী অক্ষরও হইবেকি ন। সন্দেহ। বিশ্ব- 
গ্রন্থ অধ্যক্ননের পক্ষে তাছ৷ প্রথম সোপান মাত্র। তোমর। ইহ! 
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মনে স্থির জেনো যে, পরে তোমাদিগকে বিশ্বগ্রস্থ অধ্যয়ন করি- 
তেই হইবে । তোমরা যর্দি এই সনয় অবধি সে দিকে লক্ষ্য স্থির 
না কর, তাঁহ। হইলে পরে তোমাদ্িগকে অনেক কষ্ট পাইয়! সেই 
দিকে ফিরিতে হইবে। একই মহান্‌ পুরুষের ইর্সিতে এই অগণ্য 
সূর্যযচন্ত্র, গ্রহতারকাঁপরিবেষ্টিত জগতচরাচর পরিভ্রমণ করি- 
তেছে এবং সেই একই মহান্‌ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অতিক্রম 
করিয়া এক নিমেষও চলিতে পারে না। তোমাদিগকে বিশ্বগ্রস্থ 
অধ্যয়নের ফলে সেই জগতের নিয়ম সকল জানিরা ও মাঁনিয়া 
চলিতেই হইবে এবং সেই সকল নিরমের নিয়স্তাকে সর্ধদাই 
চক্ষের সম্মুখে রাখিবার অভ্যাস করিতে হইবে। যদি না কর, 
তবে উত্তরকালে ছুঃখশোকের তাড়নায়, ৰপনদ আপদের কশা- 
ঘাতে তাহাকে দেখিতেই হইবে । তোমাদের বর্তব্য যে, এখন 
অবাধ তাহাকে চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিয়া, তাহার ইচ্ছা! জানি 
প্রত্যেক শুভ কার্যের অনুষ্ঠান কর, পাঠে মনোনিবেশ কর, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত প্রস্তুত হও । এই উপদেশ অনুসরণ 
করিলে দেখিবে যে, তোমার্দের সকল কাধ্যই সহজ হইবে-_- 
পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হওয়া তো কিছুই নহে--এবং কোন প্রকার 
বিপদ আপদই আর তোমাদ্দিগকে অভিভূত করিতে পারিবে ন1। 

যেমন তোমাদিগকে সর্বদা ঈশ্বরকে মনে রাখিতে হইবে, 
সেইরূপ আরও একটী কাধ্য করিতে হইবে--তাহ। ব্রহ্গচর্যে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া । ঈশ্বরকে মনে রাখা এবং ব্রহ্গচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া, এই ছুইটী পরম্পরসম্বদ্ধ। একটা 'অপরটীর সহায় । 
ঈশ্বরকে মনে রাখ, ব্রহ্গচর্ধ্য সহজ হইবে ; ব্রহ্মচধ্য অবলম্বন কর, 
ঈশ্বরস্মরণ সহজ হইবে । ইহা সকলেই জানে যে ব্রহ্মচর্যের 

৪ 


৬৬ আলাপ। 


অভাবই ভারতের বর্তমান ছূর্গতির মূল কারণ । ব্রহ্মচর্ষ্যে প্রতি- 
ঠিত হইলে শরীরে বল আসে, হৃদয়ে তেজ হয় এবং আত্মজ্ঞান 
সকুন্তি পায়। ব্রহ্মচর্ধ্যের প্রশংসা আমি এক মুখে শেষ করিতে পারি 
না, আমাদের খধিমুনিরাও শেষ করিতে পারেন নাই। ব্রঙ্গ- 
চধ্যের অদ্ভাৰেই ভারতবাসীরা দাসত্বশৃঙ্খল সাদরে কে ধারণ 
করিতে একটুকুও দ্বিধা করে না। উদরপুন্ঠির সংস্থান নাই, 
বিবাহ করিতে হইবে; ফলে কতকগুলি বিবাহিত দম্পতী কতক- 
গুলি ছঙাগ্য বালকবালিকার জন্মদান করিয়া দাসন্থ গ্রহণে উনুখ 
হয়। ব্রন্মচর্যের প্রতিষ্ঠা থাকিলে দানবশঙ্খল কণ্ে ধরিতে দ্বণ! 
আবে । ব্রঙ্গচর্যের বেকি আশ্চর্য প্রভাব, তাহ) ধিনি এই 
বিষয়ে একপদ ও অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয্াঁছেন। 
সেকালে খবিদের ইচ্ছামত নানাকাধ্য করিবার কথ! পড়া ও 
শোনা যার । তাহা হসিয়ী উড়াইয়া দিবার কথা নহে । ব্রহ্গ- 
চধ্যের বলে সেরূপ ঘটন! সংঘটিত হ€য়া অসপ্ভব নহে । 

ব্রহ্গচর্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে অশ্লীল আমোদ 
প্রমোদ, অশ্লাল পুস্তক পাঠ প্রতি ভাগ করিতে হইবে । ত্রহ্গচর্ধা- 
ত্রতভঙ্গের উপযোগা উপ নাটক প্রন্তি পাঠ, রাত্রিজাগরণ 


রিং 
॥ 


রি 


গাল 

গস 
ত 
1 


করিরণ অভিনয্ধ যাত্রা এ্রভতি 


প্ 


০ 


শ্রবণ ত্যাগ ধরিতে হইবে । 
বৃথা লোকসঙ্গ, ভামপাশা গ্রছুতি বৃথা আমোদে কালহরণ, অবথা 
হান্তপরিহাস, মিথ্য! কা বলা, মিথ্যা আচন্রণ প্রস্ততি সম্পূর্ণ বিস- 
জ্ঞান দিতে হইবে । দশন, ইতিহান, মহৎ লোকের জীবনী, এই 
সকল বিষয় পাঠ্যাবস্থার ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠার বড়ই সহারত1 করে। 
আরম ভোনাদিগকে বেশী রঃ বগিতে চাহি না। আমার 
উপদেশমত কান্য একদিন অলবন্বনে যে ক্ষমতা লাভ করিবে, 
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অস্ততঃ সেই ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশায় দশদিন ব্রন্মচর্য্য অবলম্বনে 
প্রবৃত্তি জন্মিবে ; দশদিন করিলে দশমাস এবং দশমান করিলে 
দশ বৎসর তাহ1 করিতে ইচ্ছা হইবে। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কু প্রথা 
দুর করিবার জন্য এবং স্বাধীনত৷ লাভের জন্য আজ পধ্যস্ত যত 
চীৎকার হইরাছে ও হইতেছে, এক ত্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিলে সে 
চাৎকারের কোনই প্রয়োজন থাকিবে না) কুপ্রথা সকল সহজে 
দূরীভূত হুইয়! তৎপরিবর্তে সু প্রথার সু-নাচারের সুগন্ধ বাতু অতি 
সহজে প্রবাহিত হইবে । 

পাঠ্যাবন্থায় বুথা গোলবোগে যোগদান করিরা বহুযূল্য সমর 
কাটাইও না। আমরা বুঝিতেছি এবং আমাদের কথা গ্রহণ কর 
যেবাল্যকালে ও যৌবনের প্রারত্তে যে ক্ঞানবিদ্ঞান সহজে আয়ত্ত 
কর যায়, জাবনের শেব্ভাগে শত চেষ্লাতেও তাহা পার! 
যাঁক্স না। জীবনের বে সময়ের ঘে কাজ, সেই সময়ে সেই 
কাজ করিতে হইবে । উপন্তাস প্রতি ব্ধি পড়তে ইচ্ছা হয়, 
তবে যে সময়ে অন্ত কাজ করিবার অক্ষমতা জন্মিবে, সেই সময়ে 
উপন্তাঁস পড়িও । বিশ্জগতের অিনর বদি বুঝিবার চেষ্টা কর, 
তবে থিয়েটারে যাইয়। অভিনয় দেখিবার প্রয়োজন হইবে না। 
পাঠ্যাবস্থার একমনে পাঠাভ্যামে নন দ্বিবে। চক্ষু খুলিয়া বিশ্ব- 
জগতে বিচরণ করিবে, কিন্তু নিজের লক্ষ্যত্রষ্ট হইবে না। বিলা- 
সিতাকে পদদলিত করিয়া দিবে । ছুইটী বিষয় সর্বদা চক্ষের 
সম্মুথে ধারণ করিয়া! রাখিবে, ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা এবং ঈশ্বরের চরণে 
কর্মসমর্পণ । কোন বিষয়ে কৃতকার্য হইলে নিজের ক্ষমতায় হইল 
বলিয়! গর্বিত হইও না। ইচ্ছা হয়তো একবার এই উপদেশমত 
কাধ্য করি৷ দেখ যে ইহাতে তোমাদের ভাল হয় অথব! মন্দ হয়। 


৬৮ আলাপ । 


পরিশেষে এই বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে পুঅরার ধন্তবাদ 
দিতেছি যে তীাহাদেরই কল্যাণে আজ আমার পাঠাভ্যাসের কথা 
প্রভৃতি বাল্যস্বাতি জাগ্রত হইয়! উঠিয্লাছে এবং তীাহারাই আজ 
তোমাদের নিকটে আমার প্রিক্লতম ঈশ্বরের কথা ও ব্রহ্মচর্য্যমহিম! 
শুনাইবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। সেই ভগবান তোমাদের 
প্রত্যেকের হদয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের এবং তাহাকে হৃদয়ে ধারণ 
করিবার ক্ষমতা অর্পণ করুন, এই প্রার্থনা । সেই পরমেশ্বরই 
একমাত্র শাস্তির আলয়, আরামের স্থল) তিনিই আমাদের 
পিপাসার জল, ক্ষুধার শাস্তি; তিনিই আমাদের পূর্ণ শীস্তি- 
নিকেতন । 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি হবি ও" । 
ইতি শ্রূক্ষিতীব্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ বিষয়ক 
দশম আলাপ সমাপ্ত । 


৮১৩১ 


দাদা |% 


এ ধরায় যত ছিল তব কাজ 
সকলি ফুরায়ে গেছে। 
দেবদেব তাই লয়েছেন ডাকি 


তোমারে আপন কাছে ॥ 


গেছ তুমি চলি অনায়াদে ছাড়ি 
ংসারের ধূলি বত। 

দেবগণ সাথে অতুল আনন্দে 
করিছ সঙ্গীত কত ॥ 


আমর। হেথাক়্ পড়ে আছি পিছে 
ংশয় হতাশা মাঝে। 
ছোট ছোট স্থথ ছোট ছোট ছখ 
হৃদয় পুরিয়। আছে ॥ 


ভব করাগারে বন্ধ আছি মোর! 
মায়ার নিগড় ডোরে। 
শ্রম কষ্ট তাই প্রতি কাজে পাই 
ভগন হদয় ভোরে ॥ 
ঠাকুর অকালে লোকাস্তরিত হয়েন। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী, আত্ীর়ন্ঘজন 
ও বন্ধুবাদ্ষব সকলেরই প্রিয়পাত্র এবং কবি এবং চিত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যার 
পারদর্শা ছিলেন। আমাদের পিতৃদেবের পরলোকগমনের পর তিনি ভাই 
বোনদিগের শিক্ষার, বিশেবত ধর্মের উন্নতিসাধনে বিশেষ মনোযোগ দিয়া 
ছিলেন। 


৪৩ 


আলাপ । 


তুমি দেবলোকে বিচরিছ স্থুথে 
ত্যজিয়। ক্রন্দন শোক । 

তোমার আনন্দে নাহি কোন বাধা 
আনন্দনন্দন, লোক ॥ 


মুছায়ে দেছেন ভগবান তিনি 
অশ্রু তব চিরতরে । 

আনন্দমসঙ্গীত শুনিতেছ সদা 
বসি ভার পদতলে ॥ 


সে গান পশে না আমাদের কাণে-_ 


মরণে লইয়া খেলি। 
কাহার না বাক্স দেখিবারে সাধ 


0স আনন্দ কোলাকুলি ॥ 


মুজঃফরনগর. ) 


২৭শে এপ্রিল, ১৯১০ | 


দ্বাদশ আলাপ-_লর্ভ টেনিনন ।% 


লর্ড টেনিসন সম্প্রতি মর্ভ্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
ধীরে ধীরে শাস্তভাবে কাব্যজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন-_ধাঁরে 
ধীরে শাস্তভাবে তাহ পরিত্যাগ করিলেন। কাব্যজগততে যখন 
তাহার আবির্ভাব হয়, তথন আর সেই উন্মন্ত ফরাপিবিপ্রব ইউ- 
রোপকে কম্পিত করিতে থাকে নাই, কিন্তু ফরাসিবিপ্রবের 
সংঘর্ষণে আবিষ্কৃত নানাবিধ জ্ঞান-সত্য সকল প্রতিষ্ঠিত রহিরা 
গিয়াছে ; মারামারি কাটাকাটি চলিয়া গিয়] প্রেমের রাজত্ব এক 
পদ অগ্রসর হইয়াছে ; জনসাধারণের হৃদরে দারুণ অশান্তির 
পরিবর্তে এক অপুর্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে । এই সময়ে 
টেনিসনের আবির্ভাব। শুধু আবির্ভাব কেন--টেনিসনকে 
আমরা শাস্তিময্ন খুষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শ কবি বলিয়া 
ধরিতে পারি। বাট বৎসর পুর্বে টেনিসন যখন তাহার প্রথম 
কবিতা প্রকাশ করেন, তখন তাহাকে একবার সমালোচনার 
তীব্র বিষবাণ সহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার 
প্রতুত্তর কি দিলেন? সমালোচনার পরে দশ বৎসর পর্যন্ত 
তিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন কবিত। প্রকাশ করেন নাই। 
তিনি ষি বায়রণের স্তায় সংগ্রামিক কবি হইতেন, তাহ হইলে 
দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস দূরে থাক, সমালোচনার উপযুক্ত তীব্র 
প্রতুাত্তর ন! দিয় ক্ষান্ত থাকিতেন ন1। 


* ১৮১৪ শক কার্তিক মাসে লিখিত। 


প২ আলাপ । 


বর্তমান কালে সমালোচকদ্দিগের বিষবাণ সকলকেই অনেক 
সময়ে বৃথা! অস্থির করিয়! তুলে । অধিকাংশ সমালোচক আপনা- 
দিগকে বড়লোক মনে করিয়া যাহা তাহার বুঝিতে পারেন না, 
তাহাও অনেক: সময়ে সমালোচনা করিতে বসেন। তাহার! 
সমালোচ্য বিষয়ের গুণগুলি বুঝিতে অক্ষম হইয়া দোষদর্শী হইয়! 
পড়েন, এবং তাহাতেই আপনাদিগকে মহ! সমালোচক জ্ঞান্‌ 
করেন। কোন বিশেষ জ্ঞানতব্ববিষয়ক বিচার উঠিলে প্রমাণা- 
দির দ্বারা হাতেকলমে ধরাইয়] দেওয়। যায় যে কোন্‌ পক্ষ যুজি- 
সঙ্গত। কিন্তু কবিতার লমালোচনায় সে নিয়ম খাটে না। 
কবিতা ডাক্তারি ছুরি চালাইবার বিষয় নহে--ইহা হৃদয় দিয়] 
বুঝিবার বিষয়। অনেক সময়েই সমালোৌচকগণ ডাক্তারি ছুরি 
চালাইর। কবিতা বুঝিতে গিক্না কবির হৃদয়ে বড়ই আঘাত প্রদান 
কনেন। 

যাই হউক, টেনিসন তাঁহার দশ বতসর অন্ঞ।তবাদের পর 
যখন পুনরার স্বীয় নামে কবিতা প্রকাশ করিতে আরম্ত 
করিলেন, তখন সকলেই এক নূতন কবির অভ্যুদয় দেখিয়। 
আনন্দিত হইল । গ্রীম্মকালের পূর্ণিম। রাত্রিতে কালবৈশাখী 
ঝড়ের পর পুর্ণ5ন্ত্র যেরূপ আনন্দ বিধান করে, সংগ্রামিক কবি- 
দিগের পর টেনিননের অভ্যুদয় ও জনসাধারণের সেইরূপ প্রীতি- 
প্রদ হইয়াছিল। লোকে সাংগ্রামিক কবিদ্রিগের কবিতার উপর 
বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার! বায়রণ যেলি প্রভৃতির 
দেশছাড়া ঘরছাড়া বহি'মুখী ভাবও চাহিত না, আর ওয়াস. 
ওয়ার্থ প্রভৃতির নিত্তান্ত অন্তর্নিহিত গভীর আত্মতত্বও চাহিত ন1। 
তাহার! এমন এক কবির অভাব অনুভব করিতেছিল, বিনি 


লর্ড টেনিসন থ৩ 


তাহাদিগকে ছটো৷ ঘরের সরল কথা শুনাইতে পারিবেন । 
তাহাকে গৃহস্থের নিকটে, সমস্ত জাতির সম্মুখে, ধর্মের সরল ও 
কমনীয় মূর্তি প্রদর্শন করিতে হইবে ১ তাহাকে দেখাইতে হইবে 
যে একটী সামান্ত কুটারবাসীরও স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য আছে। 
পূর্ববর্তী কবিগণ স্ত্রীচরিত্রকে যেরূপ বাসনার দিক হইতে দেখিয়! 
মোটের উপর প্রায় একই ভাবে চিত্রিত করিস়্াছেন, তাহার 
সেরূপ করিলে চলিবে না। শান্তিমক়্ রাজ্যে বাস করিয়৷ তাহাকে 
সত্রীচপিত্র নানা দিক হইতে দেখিতে হইবে ১ একটী বালিকার 
চপলতাঁও যেমন চিত্রিত করিতে হইবে, একটা প্রৌঢ়ার গৃহস্থলী 
ভাবও তেমনি চিত্রিত করিতে হইবে । আবার একটা বুড়ী 
ঠাকুরমার আধো-শৈশবী ভাবও তেমনি ব্যক্ত করিতে হইবে । 
এই সমুদয় অভাব পূরণ করিলেন উনবিংশ শতাকীর আদর্শ কৰি 
লর্ড টেনিলন। 

ধর্মের ভাব দেখাইতে হইবে বলিয়া যে তিনি তাহার রচিত 
কাব্যের মধ্যে ধর্মভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহা! নহে । তাহার 
হৃদয় স্বভাবতই ধর্ধপ্রবণ, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ১ 
তিনি তাহার কাব্যসমূহে ধন্মভাব প্রবেশ না করাইয়া থাকিতে 
পারেন নাই । বোধ হয় তাহার এমন একটাও দীর্ঘ কবিত। নাই 
যাহার মধ্যে হুএকট। ধর্মের কথা পা?য়া না যায-এবং এই 
ধর্মভাব থাকাতেই সেই কবিতাগুলি যথার্থ ই মিষ্ট হইয়াছে । 
টেনিসন তাহার “7150 10115 01 009 1775” নামক কাব্যে 
কেমন এক ধর্মভাবের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন--তাই তাহ! 
বড়ই মিষ্ট, শান্তরসাশ্রিত হইয়াছে ; পড়িতে পড়িতে কেমন শান্তি 
হৃদয়কে অধিকার করিয়! বসে । গাইনভিয়ের রাজমহিষী হইয়া 

১৩ 


৭8 আলাপ। 


রাজার এক পারিষদের প্রতি অন্ুরক্ত হুইয়াহিলেন বলিয়। পরি- 
শেষে অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু সেই অন্থতাপ কি আত্মহত্যা 
প্রভৃতি উপন্তাসস্থলভ উৎকট ব্যাপারে প্রকাশিত হইবে ? তাহ! 
নহে ;রাছগমহিষী পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন সন্গযাসিনী 
হুইয়। এবং জগতের হিতসাধন করিয়।। বর্তমান যুগের আদর্শ 
কবির এই ভাব দেখানই আবশ্তক বটে। 71১5 19115 ০1 036 
[176 কাব্যে কবি এক একটী চরিত্রকে আদর্শ চরিত্রক্ূপে 
অস্কিত করিবার চেই্া করিয়াছেন । 

বছুপূর্ধে তিনি আর একটা ধর্ভাবপরিপূর্ণ দীর্ঘ সঙ্গীত রচন| 
করিয়াছিলেন । কাহার বন্ধু অর্থাৎ হ্যালামের মৃত্যু উপলক্ষে ইহা 
রচিত হয় বলিয়। ইহার নামপত উ1610071200পদে ওয়া হইয়াছে। 
[015105115০1 6১০ [0৮5 কাব্যে কবি যেমন আদর্শ 
চরিত্র আমাদের সলগুথে ধরিয়াছেন, [7 17100007907 সঙ্গীতে 
তিনি তাহা করেন নাই। এই পঙগীত৬ দৃহ্যার ভীঁবণ সাক্ষাৎ 
পাইয়া তাহার হ্রয়ে যে সকল গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থিত 
হইয়াছিল, সেই সকলের মীমাংসার জন্ত তিনি সাধ্যমত চেষ্ট| 
পাইয়াছেন। এই স্্গাতটী কতকগুলি উচ্ছণসে বিভক্ত । 
ভাঙগরা বলি যে পরমেশ্বর মঙ্গল্মর, কিন্তু নানা কারণে সময়ে 
সময়ে কি তাহার মঙ্গলম্বরূপে সন্দেহ হয় না? প্রিয়তম বন্ধু 
হ্যালানের মৃত্াতে কৰি টেনিমনেরও হৃদয়ে সেই সন্দেহ আসিয়া- 
ছিল। তই কবি জ'পনি একটা উচ্ছযাসে সেই সন্দেহ কি ছ্ুন্দর 
ভাষার অপনয়ন করিতেছেল_- 

011 501 ছও 0850 0756 501261500০০ 
৬৬1] 0০ 032 128] 5021 ০1111, 


লর্ড টেনিসন। ৭৫ 


০1798105501 1720015) 51175 01 7111, 
29206506501 0000100, 2170 21065 01 101000) 


71756 00121002115 10 21115551520) 
717561706 01702 1106 517%11 02 550০4, 
0907 0251 29 17001010151) 00 0) ৮০৮, 

৬1217 000 17001) 00990 0109101)2 ০0727091965 ? 

রী সঃ ৪ 

130170910, ০ 1000৬ 1701 চাটা ও 
1০97 5৮0 0850 009৮ 50900. 51321] 1911 
461756717৮7 0-26 12505 00 11, 


১170 8৮01 *৮1060 01050000052, 


5০ 10105 107 01020 5 086 1286 থে 1? 
4৯10 ঠাঝিনা 01%াহাাতি 20 05510101005 
/) 10019105001 052 15150: 


4৮00 ড10৮ 00918000555 006 2 015, 


এই সঙ্গীতের মধ্যে কি আধ্য খধিদিগের গভীর প্রশাস্তভাব 
ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আভাস পাইতেছি না? আমাদের শাস্ত্রে আছে 
“ক ণ্যেবাধিকারস্ত্ে মা ফলেধু কদাঁচন 7৮ কবি টেনিসনের সঙ্গী- 
তেও আমর! এই ভাবের কিছু আভাস পাইতেছি-_- 
%৬1১2 91076 15 100 001 1)101021) 02605 


[?। 21701555 205 ? [6 15505 1018 ০৫, 
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করিয়া ধর্মকে দেখিয়াছেন, কিন্তু ৭7001) 4১1007* এ ধর্মকে 
জগতের সহিত সংযুক্ত করিরা দেখিয়াছেন। একজন মানুষ 
__ক্ষুত্ মাছ্ষ যে ধন্দ্রকে ধরিয়! থাকিতে পারে এবং ংম্্ববলে বলী- 
যান হ্ইক্বা ষে আত্মবলি দিতে পারে, তাহাই এই [2190 
1৭97 কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আরও একটু 
দেখান হইয়াছে যে এক সামান্য কুটারবাপীরও আত্মবপি 
অবহেলার সামগ্রী নহে--প্রত্যুত পুঙ্জার সামগ্রী । 

এই কাব্যের গল্পটা অতি সাণান্ত। ছুইটী বালক ও একটা 
বালিকা (ফিলিপ, ঈনক ও আনি) প্রতিদিন সমুদ্রতীরে খেলা 
করিতে যাইত। ক্রমে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় বালকেরই 
ইচ্ছা হইল যে আযানিকে বিবাহ করে) তন্সধ্যে একদিন সন্ধ্যা. 
বেলায় ঈনক আ্যানির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিল এবং 
আযানির সম্মতিক্রমে তাহাদের বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া 
গেল। সাত বৎসর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। এই সাত 
বৎসরে ঈনকের কয়েকটা পুব্রকন্তাও হইল। অবশেষে ঈনক 
বিদেশে বাণিজ্য কছিতে গেল, কিন্ত দৈবত্রমে স্বদেশে ফিরিবার 
সময় জাহাজ চড়ার লাগিয়! ভগ্ন হওয়াতে ঈনক অপর ছুইটী 
সঙ্গীর সহিত এক ভেলার দ্বারা কোন অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ 
হইল । ছুইটা সর্গাও নান! কারণে প্রাণ হারাইল-__ঈনক সেই 
দ্বীপে একা পড়িয়া রহিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। 
ফিলিপ আ্যানিকে বুঝাইতে লাগিল যে ধন তাহার শ্বামী 
নিশ্চরই মরিয়া গিক্াছে ( কারণ তাহা না! হইলে কোন না কোন 
বাদ পাওয়া বাইত ) তখন আযানি ফিলিপকে অনায়াসে বিবাহ 
করিতে পারে এবং বিবাহ না করিলে তাহার ছেলে মেরের। বড়ই 
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কণ্ঠে পড়িঘে। ফিলিপ আ্যানিকে বিবাহ না করিয়া বারদ্বার 
সাহায্য করিলে আযানির মিথ্যা দ্র্ণাম রটিতে পারে। আ্যানি 
ঈনকের প্রত্যাগমনে নিরাশ হইয়া এবং ফিলিপের কথা বুক্তি- 
সঙ্গত বিবেচন। করিয়।! ফিলিপকে বিবাহ করিল । ফিলিপেরও 
কয়েকটা সন্তান হইল। ইত্যবসরে কোন জাহাজ ঈনকের দ্বীপে 
লাগাইয়াছিল এবং দলেই জাহাজে ঈনক স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিল। স্মুদীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ঈনককে কেহই চিনিতে 
পারিল না। ঈনক একেবারে গৃহে না গিয়া এক পাস্থাবাসে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে ফিলিপের সহিত আ্যানির বিবাহ 
প্রভৃতি সংবাদ শুনিয়। একদিন সন্ধা বেলায় গৃহপানে চলিল--আজ 
গোপনে দেখিবে যে তাহার আযানি কি করিতেছে। কিন্তু 
দেখিল যাহ।--আ'র দেখিতে পারিল না-- চলিয়া আদিল; আনি 
ফিলিপের শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছে, পার্ে 
ঈনকের পুত্রকন্ত) নুখে থেল৷ করিন্তেছে। কিন্তু ঈনক, ফিলিপ 
ও আযানির স্বথে কোন বিক্ম আনয়ন না করিয়া ধীরে ধীরে 
ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। 
গরন্নটা অতি সানান্ত বটে, কিন্ত কি গভীর স্থার্থত্যাগ এই 

কাবো চিত্রিত হইয়াছে । ঈনক যখন ফিলিপ ও আযনির স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া তাহাতে কোন প্রকার বিস্ব আনয়ন করিতে 
বিরত হইল, তখন তাহার মনের ভাব কি করুণ! 
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ঈনক মৃত্যুকালে সেই পাস্থাবামের একটা স্ত্রীলোককে 
ডাকিয়া সকল কথা খুলিম্কা বলিল; তাহাতে স্ত্রীলোকটা অন্তত 
তাহার পুত্রকন্াদিগকে একবার দেখিতে বলিল। ঈনক অল্প- 
ক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিল-_ 
*৬৬০7727১ 01960119 10001700005 86 06 1556, 
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ইহার প্রতোক পদ, প্রত্যেক অক্ষর হইতে যেন অবিরল অশ্রু 
ঝরিতেছে। এরপ কোমলতা পাশ্চাত্য কবিদ্বিগের মধ্যে অতি 
অল্পই দেখিতে পাওয়া! যায়। 
পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, টেসিনের হৃদয় স্বভাবতই এরূপ ধর্ধপ্রবণ 
ছিল যে, তিনি তাহার দীর্ঘ কবিতামাত্রেই অন্তত ছুএকট! ধর্থের 
কথা ন! বশিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ঈশ্বরের প্রতি 
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একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং প্রার্থনার মর্ম প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিয়াছিলেন । তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন-_ 
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যাহারা টেনিসনের অঙ্কিত স্ত্রীচরিত্র দেখিতে চাহেন, তাহার! 
তাহার 1১০ 02701219056? প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই তাহ! 
দেখিতে পাইবেন । 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে টেনিসনের কবিত। পড়িলেই মনে 
হয় যেন তিনি তাহার ঘরের এক নিভৃত কোনে চৌকা টানির! 
আনিয়া হদম্ের ভাবসমূহকে সংযত করিয়া লিখিতে বসিয়াছেন । 
বায়রণ, ষেলি, ওয়ার্ডম্ওয়ার্থ প্রভৃতির কবিতা পড়িলে মনে হয় 
যেন বথার্থই তাহারা আমাদিগের নিকট হৃদয়ের কথ! খুলিয়া 
বলিতেছেন--যেন তাহাদের প্রতিমূন্তি আমাদের সন্মুথে ধারণ 
করিতেছেন। কিন্তু টেনিসনের ছুএকটী কবিতা ভিন্ন কোন 
কবিতাতেই যেন তাহার নিজের ছবি দেখিতে পাই না, যেন 
তাহার নিজের কোন কথা শুনিতে পাই না। তাহার কবিত! 
হইতে আমাদের সর্ধদীই মনে হয় যে এইরূপ কর। কর্তব্য, এই- 
রূপ করিলে জগতের প্রক্কত উন্নতি সাধিত হইবে ইত্াদি। 
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হিন্দুজাতির হৃদয়ে হৃদয়ে তাহাদের নাম খোদিত করিয়া দিয়া- 
ছেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এরূপ বিধি সম্পূর্ণরূপে 
দেওয়া! না বাউক, কিন্তু ইহ! বল! যাইতে পারে যে যদি শ্বদেশীয় 
মহাপুরুষদিগের সম্মানার্থ অন্ততঃ বাৎসরিক সভারও অধিবেশন 
করিয়। তাহাদের গুণব্যাথা। করা যায়, তবে তাহার শুভফল অতি 
শীদ্রই আমাদিগের দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে দেখ! বাইতে পারে। 
আমর! যর্দি উচ্চ আদশ দর্ব্দাই চক্ষের সমক্ষে রাখিয়! কার্য 
করিতে পারি, তাহ! হইলে আমাদিগেরও উন্নতি থে অবশ্থস্তাবী, 
একথ। বলা বাহুপ্য। এই কারণেই “সৎসঙ্গে স্বর্গবাস” এই 
প্রবাদবাক্য চলিয়! আসিয়াছে । 

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে রাজা রানমোহন রায় এবং স্বামী 
দয়ানন্দ সরস্বতী, এই ছুই নরমিংহের ন্যার মহাপুরুষের অভ্যুদয় 
অতি অল্লপই হইয়াছে । এই ছুই জনই ছুই অটল পর্বতের ন্যায় 
দণ্ডায়মান হইয়! যেন ভারতের নূতন সংগঠিত ধর্মের ছুই দ্বার 
রক্ষা করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করি- 
লেই ব্রাঙ্গসমাজেরই কথা৷ যেমন সর্বপ্রথমে আমাদের ম্মরণপথে 
উদ্দিত হয়, সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতি- 
ভিত আর্ধ্যসমাজের কথ মনে আসে । আমরা এতদূর সক্কীর্ণ- 
হুর হইয়া! পড়িয়াছি, যে আমর! প্রাক্ই মহৎ লোকদিগকে 
সাম্প্রদারিক ভাবেই দেখিতে চেষ্টা করি এবং এই প্রকারে 
ভাহাপ্িগকে সম্প্রদায়ের অভীত করিয়! সার্কভৌমিকভাবে দেখিতে 
অনভ্যস্ত হুইতেছি। আমাদিগের দেশে যে সকল ধর্মসংস্কার 
স্যধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় একটাও শ্বীয় বিমলশোভন 
প্রথম সৌন্দর্য্য ছপ্রতিগ্টিত থাকিতে সমর্থ হর নাই--ধর্মসংকারক- 
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দিগকে সাম্প্রদায়িক চক্ষে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নেগামাঞজ- 
রূপে দেখিতে যাঁওয়াই তাহার এক প্রধান কারণ। যে সকল 
ধর্মবীর সাম্প্রদায়িক ভাবের অতীত থাকিয়া! জনসাধারণকে 
উপধর্ম্ের তীক্ষ কণ্টকরাশি হইতে রক্ষ। করিবার চেষ্টা করেন 
এবং বিপথগামী ব্যক্তিদিগকে ধর্মের সরল পথের অভিমুখী করি- 
বার চেষ্টা করেন, সেই বিপথগামী ব্যক্তিরাই তাহাদিগকে সম্প্র- 
দায়ের নেতারূপে দৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের ও ভবিষ্যদ্বংশের 
বিশেষ অনিষ্টের পথ উন্ম,ক্ত করিয়] দেয় । আমার এই কথাগুলি 
ধলিবার উদ্দেশ্ত এই যে আমরা যেন আর রাজ! রামমোহন ও 
শ্বামী দয়ানন্দকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় মাত্রের প্রবর্তকরূপে না 
দেখি-_-আর বাস্তবিকও ইহাদিগের কেহই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নেতা হইবার জন্য ধন্মসংস্কারে হম্তক্ষেপ 
করেন নাই। ইহার! উভয়েই আপনাদের হৃদয়ের আকর্ষণে, 
ভগবানের প্রেরণায় এই কার্ধাভার গ্রহণ করিয়াহিলেন। তাহারা 
ধর্মের সরল পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এইরূপ উদার 
চক্ষে দৃষ্টি করিয়। সেই রাজর্ষি রামমোহন রায় এবং পরম ব্রহ্ষগারী 
স্বামী দয়ানন্দ সরশ্বতী, ব্রজ্জনামের এই ছুই স্থুযোগ্য প্রচারক- 
দিগকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। 
রাজ! রামমোহন রায়ের গ্তায় স্বামী দয়ানন্দও মূলতঃ ধর্্দ- 
স্কারক ছিলেন। ইতিহাসে বিধাতার এই নঙ্গলবিধান দেখা! 
যায়, ষে, যখন মানব শ্বীয় অপুর্ণতাবশতঃ বিধাতার বিধি উল্লজ্ঘন 
করিয়। কাতরহৃদ্য়ে করুণা ভিক্ষা করে, তখনই তিনি স্বয়ং তাহার 
হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়। শ্বীয় মঙ্গলালোকে সমস্ত হৃদয় উদ্ভাসিত 
কিয়! দেন। এই মঙ্গলবিধানের কার্য্য প্রতি মানবের জীবনে, 
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প্রত্যেক সমাজের জীবনে, প্রতোক জাতির জীবনে দেখ! যায়." 
সমগ্র জগতের কুত্রাপি এই বিধানের বাতিক্রম দেখ! যায় না। 
এই বিধানবশেই হিন্দুজাতির এরূপ গভীর ধরপ্রবণতা এবং এই 
বিধানেরই ফলে হিন্দুর প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে অসংখ 
ধর্মসংস্কারকের আবিভাঁব। স্মগ্র জাতি যখন কাতর রে 
সেই দেবংদবের চর্ণতলে দগ্াবমান হয়, তখনই ভগবানের 
প্রেরণায় এক ক্ষণজন্মা পুরুষ তাহছারই মঙ্গলকিরণ ছাদয়ে ধারণ 
করিয়। চত্ুদ্দিক উদ্ভাসিত করিতে থাকেন | ক্ষণগন্মা পুরুষের 
আবির্ভাব চতুঃপার্ববভ জনসাধারণের কাতর হৃদয়ের আকাঙ্কার 
অভিবাক্তি মাত্র । রাজা রামমোহন রায়ের আবিভাব উনবিংশ 
শতাক্ার প্রারন্ভভাগে ভারতের, বিশষতঃ বঙ্গধেশের কাতর 
প্রাণের ও ধন্মরজজ্ঞাসার অভব্যক্তি এবং স্বামী দয়ানন্দের আবি- 
ভাব উনবিংশ শতাব্বার শেষভাগে ভারতের, বিশেষত উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের কাতরত1 ও ধন্মপিপানার পরিচায়ক । 

বেকালের, বে অবস্থার এবং যে স্থানের যাহা উপযোগী, 
করুণাময় ভগবান তখন ভাহাহ প্রেরণ করেন। ধন্মজগতের 
ইতিহাসে আনরা এই সতভোোর বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। এক 
সময়ে এই ভারতে হিংসার ভীবণতা! দেখিয়া দেখিয়া জনসাধারণের 
মনপ্রাণ জজ্ঞরিত হইয়া গিয়াছিল ; লোকে অহিংলাধঙ্দ্বের প্রতি- 
ঠার জন্য আকুল হইয়। বেড়াছতেছিল--দেশ, কাল, ব্যবস্থা 
সকলই উপবোগী হইয়া উঠিল, অননি বুদ্ধদেব আবির্ভ তত হইয়া! 
অহিংসাধন্মের বংশীধ্বনিতে সনলকে আকুষই্ট করিলেন। আর 
এক সময়ে এই ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে বলিদান শব" 
সাধন প্রস্ৃতি তান্ত্রিক আচার ব্যবহারের কঠ্ঠোরতার় মানবহদন 


দয়ানন্দ সরম্বতী ও রামমোহন রায় । ৮৫ 


নির্মম এবং সুতরাং নীরস অশান্তিপূর্ন হইয়া উঠিল, তখন 
লোকেরা! আর থাকিতে পারিল না--সমগ্র দেশ হরিপ্রেমের জন্য 
লালাপ্পিত হইয়! উঠিল, 'অমনি তাভারই অভিব্যক্তিত্বরূপে চৈতন্ত- 
দেব আবিুত হুইরা হরিসক্কীর্তনের উন্মাদিনী শক্তিতে সমগ্র দেশ 
একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গেলেন। সন্বীর্ভনের প্রতি শব্দে সেই 
হরিপ্রেম-ভিক্ষার প্রতিধ্বনি ও সেই সরল শ্রদ্ধার ছার! আজও 
আমর! অনুভব করিতে পারি। 

খুষ্টী্ উনবিংশ শতান্দীর বনুপুর্ধে এই সকল ঘটন। ঘটিয়। 
গিয়াছিল, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ভারতের কার্যাতঃ 
এক নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে । এই সময়ে আবার 
দুর্বল ভাঁরতসস্তান নান কারণে 'অক্ঞানসাগরে ডুবিয়া, আপনার 
চিরসাধিত ধশ্শধন অবহেল! করিয়া, উপ্ধন্মের ছায়ায় ধর্থের 
বাহাড়ম্বরগুলি অবলম্ধন করিয়া, ছুলভি মানবজন্ম বৃথাই যাপন 
করিতে লাগিল | অন্যদিকে ঠিক সেই সময়ে এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন 
ভারতে পাশ্চাতাবিজ্ঞানের বিয়ছুন্দুভি বাজিয়1! উঠিল। জন- 
সাধারণ অন্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়া আত্মহারা! হইয়! 
পড়িল। সকলে কাতরকণে ভগবানকে ডাকিল-_দেশ, কাল, 
অবস্থা অনুকূল হইয়া! উঠিল,আর ভগবান রাজা রামমোহন রায়কে 
জনসাধারণের উদ্ধারার্থ প্রেরণ কৰিলেন। রামমোহন রাস 
কোথ। হইতে খুঁজিয়। খুজিয়া জ্ঞানের কুঠার ও বিজ্ঞানের 
ভিত্তিভূমি উপনিষদুক্ত সেই “সব্ববিগ্ঠাপ্রতিষ্ঠা” ব্রহ্মধনকে পুন- 
লাভ করিয়া! বন্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্রহ্মনামের জয়- 
পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং কোথায় ইংলগু,কোথায় আমেরিকা 
এবং কোথায় এই দীনহীন বঙ্গদেশ, সকলকে এক কোমল- 
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কঠোর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এক অপূর্ব্ব মিলনের পথ উদ্যত 
করিয়া! দিলেন। তীহারই পথানুবর্তী ব্রহ্মপরায়ণ তক্ত সন্তানেরা 
এই ভারতের যেখানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই খানেই 
ত্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়ালোক অজ্ঞানান্ধকাঁর বিদূরিত করিয়া চতুর্দিক 
উদ্ভাসিত করিতে লাগিল । সর্বত্র ব্রহ্মনামের জয়জয়কার পড়িয়া 
গেল। এইরূপে ধর্মজগতের ইতিহাসে দেখি যে ভগবান ধথা- 
সময়ে ও যথাস্থানে উপযোগী ব্যক্তি ও ঘটন! প্রেরণ করিয! 
সকলকেই আপনার দিকে আহ্বান করেন। নদীসকল দ্ুথে 
দুঃখে অপরাজিত ত্তে ধাবিত হইয়া যেমন সাগরের কোলে 
বিশ্রামস্থ অনুভব করে সেইরূপ জগতবাসী সকলে জুথে হঃথে 
ভাহারই ক্রোড়ে গিয়া] বিশ্রাম লাভ করিবে এই উদ্দেশে তিনি 
সর্ধনময়েই যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভভাগে আমর! যেমন ব্রাহ্মলমাজের 
স্থাপনায় ভগবানের মঙ্গলবিধান দেখিলাম, সেইরূপ বর্তমান শতা- 
কবীর শেষভাগে স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্ধাদমাজের স্থাপনায়ও 
আমরা সেই সত্যেরই আর একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাঞ্ধ হই। 
হুর্বল ভারতবালী যখন ক্রমে ব্রাঙ্গসমাজের সতাসকল হৃদয়ে ধারণ 
করিতে পারিলেন না, জ্ঞানবিজ্ঞানের ছুইচরিটা বাধা বুলি শিক্ষা! 
করিয়া আত্মাভিমানে ও অহঙ্কারে শ্ফষীত হইতে লাগিলেন; 
আপ্নাদিগকে সকলের অতীত বোধ কনিরা আপনাদিগের 
কথাকেই অভ্রাস্ত বেদবাক্য মনে করিয়! তদগুরূপ প্রচার করিনে 
লাগিলেন ; আপনারা একনূপ উপদেশ দিয়! ক্ষার্যযতঃ তাছায় 
বিপরীতে চলিতে লাগিলেন; বখন তাহারা! আপনদিগের মধ্যে 
বিবাদ কলহ আনয়ন করিয়া! জনসযাজের শান্তি বিধবন্ত কণ্ছি! 
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ভুলিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মচারী শ্বামী দয়ানন্দ ব্রহ্গনামের বিজয়- 
পতাকা নগ্ডনস্থানে রোপিত করিয়। নুতনভাবে তাহ প্রচার 
করিতে লাগিলেন। একই হিমালয় হইতে জলরাশি আহরণ 
করিয়। যেমন সিন্ধু জাহুবী প্রভৃতি নদনদী সকল বিভিন্ন দিকে 
প্রবাহিত হইয়া! সমগ্র আর্ধ্যাবর্তকে সিক্ত রাখিয়াছে, সেইবপ রাজা 
রামমোহন রায় এবং স্বামী দয়ানন্দ উভয়েই সেই অত্যন্ত উপনিষদ্‌ত 
হইতে ব্রহ্গবিগ্ভা আহরণ করিল বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে প্রবাহিত, 
করিয়। দিয়াছেন। 

এই হ্যত্রে থিওসফিষ্টগণ আধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠার পক্ষে ষে 
সহায়তা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের প্রতি 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কর! বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রবর্তন যেরূপ ব্রাঙ্গসমাজকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য 
লোকের মন প্রস্তত করির! ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল, 
সেইরূপ থিওসফিষ্টদ্বিগেরও অভ্যুদয়' আর্ধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠার বিশেষ 
অনুকুলতা করিয়াছিল। অধিকাংশ ত্রাঙ্গই সেশ্বর পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞান্নের অতিরিক্ত আমাদের ন্বদেশীম্ব যোগাচার্যাদিগের সুক্ষ 
যোগতত্ব নকল আমলেই আনিতেন ন।। ব্রাঙ্গমনমাঙ্দের একথানি 
মুখপত্র এই সমস্ত যোগতত্ব বিষয়ে বিস্তর আলোচন। করিয়াছিলেন, 
কিন্ত আমাদের.এই অবনতির কালে কেমন এক বিকৃত স্বভাব 
দাড়াইয়াছে যে পাশ্চাত্াদিগের মুখ হইতে কোন হক্ম বা সুল 
তত্বের পক্ষমমর্থন ন! দেখিলে আমর। সহজে তাহ। বিশ্বাস করিতে 
চাই না। বখন খিওসফিষ্টদ্বিগের নেত ম্যাভাম বুাভাটন্কি ও 
কর্ণেল জলকট প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহোদয়গণ প্রাচ্য যোগতত্বের 
বছ্িমার় সুখ হুইপ অপূর্ব তেজের সহিত সেই সকল সমর্থন 
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করিতে লাগিলেন,ঃতখন ভারতের সকল স্থান হইতে লোকেরা দলে 
দলে থিওনফিষ্ট হুর! যোগতত্বের অনেক কথার়,কার্যো নাই হউক, 
অভান্ত হইতে লাগিলেন এবং ভারতের উত্তরপশ্চিমবাসীগণের 
অনেকে স্বামী দয়ানন্দে সেই সকল যোগতত্বের সত্যতার প্রতাক্ষ 
পরিচর পাইয়া তীহারই জয়পতাঁকার নিয়ে দণ্ডায়মান হইলেন । 
ইহাই শ্যামা দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্ধাসমাজের সহসা বিস্তৃত 
প্রতিষ্ঠালাভের খ্তিহাসিক রহস্য | 

আর্ধ্যনমাজের বিস্তৃত প্রহিষ্ঠলাভের আর একটা কারণ 
তাহার ব্রাঙ্গলনাজ অপেক্ষা অধকতর জাতায়ভাবে ধর্মপ্রচার। 
বাভির হইতে দেখিলে স্ংলদণ্শী লোকদিগের চক্ষে সহসা বোধ 
হইবে যে দয়ানন্দের আর্সমাজ এবং রামঘোহন লায়ের ত্রাঙ্গ- 
সমাজ ছুটা সম্পূর্ণ পুথক পদার্থ । কিন্কু সুক্ধভাবে দেখিলে 
স্পষ্টই দুষ্ট হইবে ষে উভয়ে অত ঘনিষ্ঠচ্থত্রে সন্বদ্ধ। উভয়েরই 
মূলনন্ত্র এক । মন্তষ্য জন্মগ্হণনুহ্র্ভে প্রথম নিশ্বাসপ্রশ্থাসের 
সঙ্গে বে ত্রঙ্গনাম গ্রহণ করিয়া থাক; বায়ুর প্রতি হিল্লোলে যে 
ব্রঙ্গগাথা শুনিতে পাওয়া যায়; বাহিরের এই অনন্ত আকাশে 
বিধৃত অগণ্য সুধ্যচন্দ্রের নিয়মিত ভ্রমণে এবং আমাদের প্রভোকের 
আত্মার ব্রঙ্গমনংস্পর্জনিত আনন্দশাভ করিবার ক্ষমতায় যেব্রন্ষের 
ছুরনুমেয় নহব ও আনন্দের প্রতাক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। ঘায়, 
সেই দেবাধিদেব মহাদেবেরই মহিমা প্রচারের জন্য যেমন ব্রাঙ্গ- 
সমাঞ্ের জন্ম, তেমনি তাহারই জন্য আধ্যসমাজেরও জন্ম । 
উভয্মেই একই উদ্দেশ্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেবল 
তাহাই নহে, আমি অবগত হইর্াছি বে আধ্যসমাজ তাহাদের 
সভাধিবেশনে পাঠোপযোগী “আর্ধা* পুস্তক তালিকার মধো 


দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামমোহন রায় । ৮৯ 


ব্রাঙ্মপমাজের অবলম্থিত “ব্রাহ্গধর্ম্” গ্রন্থ এবং তদ্দবলম্বিত প্ত্রাহ্ম- 
ধর্মের ব্যাথ্যান” এই ছুই পুস্তকই সাদরে গ্রহণ করিদ্লাছেন । 
এক সমর ন্বামী দরানন্দ লাহোরে অবস্থিতিকালে কির্ুপ 
উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিবেন, এই বিষয় লইয়া! অত্যন্ত 
চিস্তানিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থা একদিন তিনি তথাকার 
ব্রাঙ্মদমাভে গমন করিয়া! উপাসনাপদ্ধতি দৃষ্টি করিয়া! তাহারই 
আদর্শ লইয়া আপনাদিগের উপযোগীভাবে উপাসনাপদ্ধতি 
সংগঠিত করিলেন-_-ইহা! আদি আধ্যসমাজের কোন বিশিষ্ট সভ্যের 
নিকট শুনিয়াছি। আবার আমরাও তাহার বেদভাব্য প্রভৃতির 
নিকটে ন্ষজ্ঞান প্রচারের সাহাব্য পাইয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি। 
ইহাতে বুঝা বাইনে বে উভয়ে কেমন ঘনিষ্টশ্ুত্রে আবদ্ধ । কিন্ত 
উভয়ের প্রচারপ্রণালী কিছু ভিন্ন। রাজা ব্লামমোহন রায়ের 
প্রণালীকে আমরা জাতীয়তা অপেক্ষা যুক্তিবিচারের অধিকতর 
অনুকূল এবং স্বানী দয়ানন্দের প্রণালীকে যুক্তিবিচার অপেক্ষা 
জাতীয়তার অধিকতর অন্কুল বলিরা বিবেচন। করি । ইংরাজীতে 
বলিতে গেলে রাজা রামমোহন রারের প্রণালীকে [7015 1861002] 
(1121) 10210101721] এবং স্বামী দয়ানন্দের প্রণালীকে 10015 119.0- 
0172] (1331) 1610100] বলিয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে । রাম- 
মোহন রায় ষেজাতীর ভাব পরিতাগ করির! যুক্তিবিচার অব- 
লম্বন করিয়াছিলেন, অথব! স্বামী দরানন্দই যে ঘুক্তিবিচার পরি- 
ত্যাগ করিয় আাতীয়ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ! যেন 
কেহ না ভাবেন। তাহাদের উত্তয়েরই প্রচারপ্রণালী এ উভয় 
প্রকার ভাবের উপরেই সংগ্রথিত--তবে কেহ বা এক ভাবের 
প্রতি, কেহ বা! অপর ভাবের প্রতি একটু বেশী ঝুঁকিয় পড়িয়!* 
১২ 
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ছেন, এইমাত্র দেখ! যায়। ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাহাদিগের 
এই বিভিন্ন ভাবপ্রবণতা বিভিন্ন দেশকাল ও অবস্থার উপযোগী 
হুইয়াই আসিয়াছিল। 

ক্ষেপে বজিতে গেলে রাজা রামমোহন বাকের প্রচার- 
প্রণালীর মূলমন্ত্র যুক্তিবিচার এবং সহায় আপ্তবাক্য, স্বামী দয়ানন্দ 
সরন্বতীর প্রচারপ্রণালীর মূলমন্ত্র আপ্রবাক) এবং সহাত্ব যুক্তি- 
বিচার । রামমোহন রায় যুক্তিবিচারে প্রতিপন্ন করিলেন যে, 
ব্রন্মোপাসনাই মানবের শ্রেষ্ঠতম অধিকার ও কর্তব্য এবং 
ততসঙ্ষেই ইহাও দেখাইলেন যে, আমাদিগেরই শাস্ত্রে এতৎবিষয়্ে 
সর্বাপেক্ষ! উচ্চতম উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি একথা 
বলেন নাই যে, অন্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মষকথ। থাকিলে তাহ। গ্রহণ করিবে 
ন1; প্রত্যুত তাহার মতে সর্বশান্ত্র হইতেই ব্রন্মোপদেশ গ্রহণ কর। 
যাইতে পারে । রামমোহন রাম» বে কালে আবিভূতি হইন্নাছিলেন, 
তাহাতে যুক্তিবিচারকেই প্রধান অস্ত্রম্বন্ধপে গ্রহণ না করিলে 
কথনই কৃতকার্ধ্য হইতে পাবিতেন না। বঙ্গদেশের আবহাওয়ার 
গুণ এঘনি যে, এখানকার অধিবাসীমাত্রেই অল্লাধিক নৈরায়িক- 
*'ত ন'থলা হইতে নবদ্বাপে গ্ভারশান্ত্র আনীত হইয়া এমনি তেজের 
” ৮৩ বদি হইল যে আঙ পয্যস্ত সমগ্র ভারতের অন্ত কোন 
বিভ“গ বঙ্গদেশের এই গৌপব অপহরণ করিতে পারে নাই । এই 
আপবভ1ওয়ার এমনি পণ বে, অমন বে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্দেব, 
ভিনও ইহারহই গুণে কাশীতে বিচারকালে শাস্ত্র অপেক্ষ! যুক্তির 
উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। এক কথাক়্, বঙ্গবাসী 
স্বভাবতই মল্াধিক নৈয়ারিক। ইহার উপর রাজ। রামমোহন 
রায়ের কালে ইংরাজী শিক্ষার হুচনার এবং খুষ্টায় মিশনরিদিগের 


দয়ানন্দ সরম্বতী ও রামমোহন রায়। ৯১ 


সহায়তায় শিক্ষিত ব্যক্ভিমাত্রেই তর্কের প্রতি কিছু বেশী মাত্রায় 
পক্ষপাতী হুইয় উঠিয়াছিলেন। আবার মিশনব্রিগণ কথায় কথায় 
শাস্ত্রের দোষ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই অব- 
স্থায় কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ধন্মপ্রচারে উদ্ভত হইলে তিনি 
যে কিছুতেই কৃতকার্য হইতেন না, তাহ! বলাই বাহুল্য। তাই 
রামমোহন রায় যুক্তিবিচার অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মপূজ! প্রতিষ্ঠা 
করিয়! দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বনে উপাসনাপদ্ধতি রচন। করিলেন । 
রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময়েও তাহার ব্রাহ্ধলমাজে দেশ কাঁল- 
পাত্রের বিভিন্নতা অনুসারে নুানাধিক পরিবর্তন সহকারে মূলত 
তাহারই প্রণালী রক্ষিত ভ্ইইল। কেবল মধ্যে একবার বাহ্মসমাজে 
যুক্তিবিচারের স্থানে বেদমূলক জাতীয় ভাবের প্রাধান্ত স্থাপনের 
হুচন। হইয়াছিল, কিন্তু ৬জক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিদিগের 
সহায়তায় তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়! গেল। তখন জাতীরভাবের 
সহায়তা যুক্তিবিচারের ভিত্তিভূনির উপরে ব্রাহ্মধন্ধগ্রস্থ প্রকাশিত 
হইল । এই ত্রাঙ্গধর্ম ও ব্রাহ্মসমাঁজের নামেই জাতীয়ত। অপেক্ষা 
যুক্তিমূলক সাব্বভৌনিকতা জলম্ত অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। 
ইহাতে একদিকে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতার বিজয়ঘোষণা হইল 
বটে, কিন্ত অপরদিকে একটু অনিষ্টেরও সচন। দৃষ্ট হইল। অনেক 
ছুর্ববল মনুষ্য স্বাধীন তার নামমোহে মুগ্ধ হইয়! ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ 
করিল বটে কিন্তু ক্রমে বিকৃত শ্বাধীনত। বা স্বেচ্ছাচারিতা আনরন 
করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিল। এই স্বেচ্ছ'চারিত1 যখন 
নিষ্ঠাধান পশ্চিমভারতের চক্ষে পতিত হইল, তখনই আধ্যসমাজের 
আবির্ভাব, ইহ! ইতিপুর্ধেই বলিয্া। আসিয়াছি। 

ইতিপূর্বে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে রামমোহন রায়ের 


ওই আলাপ 1 


ত্রাঙ্মলমাঁজের প্রতি স্বামী দয়ানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু 
তথাপি তিনি স্বাধীনতার ছারায় আনীত সমগ্র ব্রা্গসমাজের 
পূর্বোক্ত স্ষেচ্ছাচ'রিতা প্রত্তিক্ুদ্ধ করিবার জন্য স্বপপ্রতিষ্ঠিত 
সমাজকে যুক্তিবিচার অপেক্ষা জাতীরভাবের উপরেই অধিকতর 
গঠিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রের উপর 
নিরর করিয়াই ব্রন্গজ্ঞান প্রচার করিলেন । তিনি ব্যাকরণাদি 
অবলম্বনে ব্রহ্গাননবোধক নুতন বেদভাষা প্রণয়ন করিয়া স্বভাবত 
নিষ্ঠাবান পশ্চিমভারতবাসী এবং অবান্তরে সমগ্র ভারতবালীকে 
বলিলেন যে বেদাদি শান্্রে ধন একমাত্র ব্রঙ্গপুজারই বিধি 
আছে, তখন আমাদের মুর্তিপূজ। পরিত্যাগ করিয়। ব্রন্মোপাসন! 
অবলম্বন করা কর্তবা। নিষ্ঠাবান পশ্চিম ভারতের হিন্দুগণ 
বেদের নামে দলে দলে স্বামী বনানন্দের শিষা হইতে লাশ্রিলেন। 
পশ্চিমভারতের হিন্দুপিগের নধ্যে শাস্ত্রাদিন প্রতি বেরূপ গভীর 
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে, তাহাতে "মানার দঢ় বিশ্বাস ঘে দয়ানন্দের 
স্তায় লোক না উঠিলে তথাস্র ব্রহ্ম চান প্রচারের বিলক্ষণ অস্থবিধা 
হইত । ইহার প্রভাক্ষ প্রমাণ এই বে ত্রাঙ্গদমাজ ভারতের 
পশ্চিম বিভাগে বঙ্গদেশের সার সন্াঙ্গীন প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। রামমোহন রায় বঙ্গবানীর প্রকৃতির উপযোগী 
বুঝিয়া উপনিষদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত স্বমত সমর্থনের জন্য স্বীকার 
করিরা এখানে ব্রহ্গভ্ঞান প্রচারের সহজ উপায় করিয়। 
গিরাছেন ; স্বামী দয়ানন্দ পশ্চিমবালীর প্রক্কতির উপযোগী বুঝিয়া 
তাহান মতে প্রাচীন ধষিপ্রণীত বেদ অবধি ননুসংহিতা পর্য্যস্ত শান্ত 
অবলম্বনে আত্মমত প্রতিষ্ঠিত কর্সিরা তথার ব্রন্ষজ্ঞান প্রচারের 
উপধুক্ক উপার উন্ম,ক্র করিয়া দ্রিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ শাস্ত্রের 


দয়ানন্দ সরম্তী ও রামমোহন রায় । ৯৩ 


সম্মান যথেষ্ট রক্ষা করিলেও প্রকৃত মগ্রষ্যত্বের মর্যাদ! তাহা কর্তৃক 
কিছুসঙ্কীর্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়! আশঙ্কা হয় এবং রাজা 
রামমোহন দরানন্দ সরস্বতীর স্তা শাস্ত্রমর্ধযাদ! পর্ণমাত্রায় রক্ষা 
করিতে না পারিলেও মনুষ্যত্বের সম্মান বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। 

যাই হৌক্‌ আমি এতক্ষণে দেখির। আসিলাম যে, আধ্যসমাজ 
ও ব্রাহ্মঘমাজ মূলে একমন্ত্র লইর! জন্মগ্রহণ করিলেও বিভিন্ন 
প্রচারপ্রণালা অবলম্বনে ছুই বিভিন্ন পথে গিয়! পড়িয়াছেন-_. 
ব্রাহ্গদমাজ কিছু অতিরিক্ত স্বাধীনতার দিকে এবং আর্ধসমাজ 
শান্ত্রবিশেষের প্রতি অন্ধভক্তির অনুরূপ এবং জাতীক়্তার ছানার 
পরিপুষ্ট কিছু অতিরিক্ত ভাক্তর দিকে । ইতিপূর্বে বলিক্। আসি- 
যাছি যে, ত্রাহ্গলঘাজে এই অতারক্ত স্বাধীনতায় কিছু কুফল 
ফলিয়াছে। আধ্যসমাজেও সেইরূপ অতিরিক্ত জাতীয়তায় শাস্ের 
একদেশ ভক্তিতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা । দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে 
পারি ষে, বেদাদিতে “নিয়োগ প্রথার” অস্তিত্ব দেখ যাঁয় বলিন্বাই 
দয়ানন্দও তাহা! সমর্থন করিয়।ছেন, কিন্তু ইহ! দেশের মঙ্গলের 
পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইন্নাছে, তাহ! বলিতে পারি না। আমর! 
মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচন। করিয়া দেখিতে পাই যে এই 
নিয়োগ প্রথার ফলে অনেক কুফল হওয়াতে তৎকালে উহা! 
পুর্ববপ্রচলিত নিন্দিত আচার বলিয়া! পরিগণিত হইরাছিল। রাজ। 
রামমোহন রাম ইহার মন্দফল অনুভব করিয়! অপেক্ষা- 
কৃত আধুনিক শাস্ত্র হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহ! হইতে 
লোককে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ 
সরম্বতী কেবল এই প্রথাণবেদে উল্লিখিত বলিয়া ইহার সমর্থন 


৯৪ আলাপ । 


করিয়া গিক্াছেন। . অবশ্ত পণ্ডিত লোকদিগের স্বমত সমর্থনের 
জন্ত সহজে প্রমাণপ্রয়োগের অভাব ঘটে না। আরও একটি 
দৃষ্টাত্ত দিই-_-এই সেদিন আধ্যসমাজের নেতাদ্দিগের পরম্পরের 
মধ্যে এই অতিরিক্ত শান্ত্রভক্তি হইতে উৎপন্ন এক মহাতর্ক 
আঁসিয়া বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল। আমিষ আহার এবং 
নিরামিষ আহার, ইহার মধো কোনটা বেদে সমর্থিত হইয়াছে, 
ইহাই তর্কের বিষয়। এই বিষয় লইয়া দলাদলি মারামারি পর্যাস্ত 
হইয়া! গিয়াছে । তাহাদের মধ্যে এই তর্ক আসিল লা! যে শরীর 
রক্ষার জন্ত কোন্‌ প্রকার আহার অবলম্বনীয় অথবা অন্ত কোন 
কারণে কোন্টী পরিত্যজ্য-_তর্ক আসিল যে বেদে কোন্‌ প্রকার 
আহার অন্রমোদিত হইরাছে। জাতীকতার দৌহাই দিয়! এই 
প্রকার সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া অনেক কলহবিবাদের সম্তা- 
বনা। কিন্তু তাহাদের গুরূপদিষ্ এই জাতীয়তার প্রতি নিষ্ঠা 
থাকাতে একটি অপূর্ব সুফলও ফলিয়াছে। এত দলাদলি মারা- 
মারির পরেও এক মুসলমান শুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে আর্ধ্য- 
সমাজের অন্ত তম গুরুকল্প ভক্তিভাজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেখরামের 
মৃত্যুতে তাহার সকল বিবাদ কলহ ভুলিয় গিল্না একপ্রাণে মিলিত 
হইয়া আধ্যোচিত প্ররুত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন । ছূঃখের 
বিষয় ত্রাঙ্গের| মৈত্রীর বিষয়ে সহশ্রবার বক্তৃতা দ্বার! শ্রোতৃবর্গকে 
সুদ্ধ করিলেও হ্বয়ং অভিমানমুগ্ধ হইয়া আজও প্রকৃত ব্রঙ্গনিষ্ঠার 
পর্রিচষ দিতে পারিতেছেন না । 

স্বামী দয়ানন্দ ও রাজ। রামনোহন উভয়েই প্রধানত ধর্ব- 
সংস্কারক ছিলেন ধর্মসংস্কারই তাহাদের উভয়েরই ভ্বীবনের 
মধ্যবিন্দু ও ব্রত ছিল, অন্তান্ত কার্ধ্য ইহারই আনুষঙ্গিক পরিষি- 


স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামমোহন রায়। ' ৯৫ 


স্বরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে । তাই আমি আজ ধর্মসংস্কার 
বিষয়ে উভয়ের অবলম্থিত প্রণালী আলোচন। করিলাম। ইহার 
উপর তাহাদের পাগ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা আমার 
হ্যায় ক্ষুদ্র বাক্তির পক্ষে হুঃপাহস বলিয়। বিবেচনা করি এবং সেই 
কারণে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে এইটুকু বলিতে পারি 
যে ব্রহ্মতেজে ধাহাদের হৃদয় মন উত্তাসিত হইয়া! উঠে, তাহাদের 
পাণ্ডিত্যের নিকটে অনেককেই অবনতমস্তক হইতে হয়। রা! 
রামোহনের পাগ্ডিত্যের কাছে তাহার সমসাময়িক একজনও 
কি অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন ? সেইন্প স্বামী দৃয়ানন্দ যে 
বেদভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সারবন্তা বিষে 
ইহ1 বলিলেই বথেষ্ট হইবে যে এ পর্যন্ত স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন 
পর্ডিতই তাহার বিরুদ্ধে অখওনীয় আপত্তি আনয়ন করিতে 
পারেন নাই। 

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে আর্ধসমাজ ও ব্রাহ্মদমাজ 
যখন আপনাদিগের ক্ষুদ্রতা তুলিয়া পরম্পরের সহিত সাধুভাবে 
পরস্পরের গুণ সকল গ্রহণ পুর্বক মিপিত হইতে পারিবেন-- 
ব্রাঙ্মঘমাজ নিজ উদারভাবের উপর আর্ধযসমাজের জাতীরতার 
প্রতি নিষ্ঠা আত্মগত করিবেন এবং আর্যসমাজ শ্বীয় জাতীয়তা- 
নিষ্ঠার সহিত ব্রাক্ষদমাজের সার্বতৌমিক উদারতা মিশ্রিত 
করিবেন এবং এইরূপে যখন এক বৃহৎ ধন্মপরিবার অবতীর্ণ হইবে 
তখনই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইবেন, খধিষজ্ঞ সম্পাদিত হইবে, ইন্দ্র- 
দেব স্বর্মলোক হইতে পারিজাত বর্ষণ করিবেন; দিক্‌ সকল 
সুপ্রসন্ন হইবে, বায়ু স্বগন্ধ বহন করিবে, বন্ধন্ধরা শন্তপূর্ণ হইবে 
এবং সকলেই ব্রঙ্গানন্দের কণামাক্জে অভিষিক্ত হুইয়া আনন'ময় 


৯৬ আলাপ । 


হইয়া! উঠিবে-_জগত হইতে অশান্তি ও ছুঃখরাশি চলিয়া গিয়া 
এক অপুর্ব শাস্তিরাজ্য প্রতিঠিত হইবে ।* 


ইতি গ্রক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
স্বামী দয়ানন্দ ও রাজা রামমোহন বিষয়ক 
অয়োদশ আলাপ সমাপ্ত । 


--8৩:-- 


দীনবন্ধু 14 


তুমি দীনবন্ধু গুদর়নাথ 

দেখা দাও হদয়ে আমার । 
চিরকাল থাক আমারি সাথ 

তোমারেই জানি সারাৎসার ॥ 
তোমারি কঠোর নিয়ম বলে 

ছুটেছে তারকা অশীমেতে । 
ছুটেছে রবি বিশ্ব চরাচরে 

তোমারি একের আদেশেতে 
নিকম্নম মহান সুখের এস্যে 

তুমি বিনা কে করিতে পারে। 
মরম বুঝিবে নিয়মের কে 

তুমি বিনা কে বুঝাতে পারে। 
প্রেমরপ তুমি করুণাময় 

এস তুমি আত্মার আসনে । 
দুরে যাক শোক মোহের ভয্ব 

দেখি তব স্নেহের আননে ॥ 
হৃদয়ে আছে যে পাপের ধূলি 

প্রেমবারি সেথা বরধিক1 | 








সপ তত 


প ১২৯৮ বঙ্জাবঝে লিখিত । 
১৩ 


৯৮ আলাপ। 


সুছাও প্রভূ কীদি হে আকুলি 

ভোমারই চরণ ধরিয়া ॥ 
পতিতপাবন তুমি হে নাথ 

তার দেব তাঁর দীনজনে । 
সম্পদে বিপদে তোমারি হাত 

ধরে থাকি যেন প্রাণপণে ॥ 
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নাগানন্দ 1% 


ধর্মনিত্য: প্রশাস্তাত্ম! কার্যযোগবহঃ সদা । 
নাধন্মে কুরুতে বুদ্ধিং নচ পাপে প্রবর্ততে ৷? 


পাত্র ও পাত্রীগণ । 

জীমৃতবাহন-_দাক্ষিণাত্যের প্রদেশ 

বিশেবের যুবরাজ মলয়বতী-_সিদ্ধরাঁজকন্ত 
আত্রেয়-_বিদৃষক চভুরিক1__মলয়বতীর সখী 
মতঙ্গ__জীনুতবাহনের পার্শবর্তী রাঁজ। 
তাপস-_ মনোহরিক1_মলয়বতীর দাসী 
মিত্রাবহু-_সিদ্ধযুররাঁজ 
কৌশিক-_কুলপতি নবমলিক1- চেটা 


শেখরক- _সিদ্ধযুবরাজের মোসাহেব । 
মোসাহেবের চাকর 


প্রথমাস্ক, ১ম দৃশ্ট; স্থান-_বিদ্ভাধরদিগের রাজ্যের 
সম্লিহিত তপোবন। 


(যুবরাজ জীমূতবাহন ও বিদুষকের প্রবেশ ।) 
জীমৃত। আব্রেয়! এই যৌবন কালট1 আমাদের জীবন- 
পরীক্ষার একটা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা । এই সমস্ব হৃদয় যেমন 
সহজে পুণ্যের দিকে যাইতে পারে, তেমনি সহজে পাঁপের পথেও 
*" ১৮৮৮ হ্ী্টান্দে ২৯শে জুলাই, ১৮১* শক, ৫৯ ব্রাক্মসন্বত, ১৫ শ্রাবণ 
লিখিত। সংস্কত ভাষায় নাগানন্দ নাটক যখন প্রথম পড়ি, তখন তাহার অস্ত- 


১৩৩ আলাপ। 


দৌড়িতে পারে ; পুণ্যের পথটী অধিকাংশ লোকে সংসারের 
ধুলিমাথা চোখ দিয়ে দেখে সৌজ। হইলেও বক্র মনে করে এবং 
পাপের বক্র, মলিন, দুর্গন্ধবিশিষ্ট পথকে সরল, পরিক্ষার এবং 
স্থগন্ধবিশিষ্ট মনে করে ।. এইনূপ ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াই 
অধিকাংশ লোক পাপের পথে পড়ি যায়। আরও এই পাপ 
পথটা এমন পিছল, যে একবার সেই রাস্তায় পা দিলে একমাত্র 
সেই পরমপিতা অখিলমাত1, “যার নান পরশরতন, পাঁপিহৃদয- 
তাপহরণ,” তাহার সাহাষা বিনা কাহারও সে পথ হইতে ফিরিয়। 
আমিবার আাশ' থাকে না! এখন আমি সেই একনাত্র সনাতন 
"আম্মার আল্মার* নিকটে এই প্রার্থনা করি যে আমি ওরূপ 
পাপপথে যেন কদাঁপি নাবিচরণ করি । প্র্রিয়বন্ধ! তার এক 
সুবিধাও এসে উপস্থিত হয়েছে--আঁমার বাপ মা সংসার ছেড়ে 
দিয়ে বনে গেছেন, আমি ৪-_ 

বিদু। (স্বগত) এইবারে মজালে দেখাঁছ; এও আবার রাজ্য 
ছেড়ে বনে গেলে আমারই সমূহ বিপদ--কেবল বনবাদাড়ে ঘুরে 
মরি আর কি। যাই হোক দেখা যাক কি বলে, সেই বুঝে 
আমাকে চল্‌্তে হবে। (প্রকাণ্তে ) তুমিও কি-বনে যাবে? 


পপ শা পলি | পা জা পাপী”? সর ৯ পা পি শাশীশিপট শশী ০ 


পিহিত শান্তরদ আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল । তখন অবধি তদবলম্বনে 
একখানি নাটক রচনার অভিপ্রায় আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল--মুল উদ্দেস্থা 
ছিল ফে সেই নাটক পড়িয়া পাঠকদ্িগের ঈশ্বরের প্রতি মতিগতি হইবে । অব- 

সরের অভাবে আমি এই নাটক সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই,এনং এখন আর তাহ! 

সম্পূর্ণ করিবার আশাও রাখি না | এই অসম্প্ গ্রন্থ পৃথক প্রকাশের অযোগ্য 
বিবেচনায় ইহাকে আলাপ গ্রস্থেরই অস্তভূক্তি করিয়া! লইলাম | ইহ! মুল নাঁট- 
কের কোনপ্রকার অনুবাদ নহে । মুল ভাবটা রক্ষা করিবার চেষ্ট1 করিয়াছি 
ষাত্র । কয়েকটা ব্রক্মদঙ্গীত ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট কলিয়াছি। 


নাগানন্দ। কবর 


জীমুত। হ্যা ঠিক ভেবেছ; আমিও বনে যাব মনে কর্ছি। 

বিদু। আচ্ছ! ভাই তোমার একি কাজ ? তোমার বাপ ম! 
ত এখন মৃত বল্লেই হয়; তাদের শুশ্রুয! করিবার জন্ত সব রাজ্য 
টাঁজ্য ছেড়ে দিছ্ধে বনের ভিতর ঢুকে পড়বে ? 

জীমূত। এটা তুমি অন্যায় বল্ছ। বল দেখি, বাপের সামনে 
ছেলে যদি মাটিতে বসে, তা'তে যে শোভ! হর, একটা মস্ত পিংহা- 
সনে বস্লে কি সে রকমটা হর? বাপমারের সেবা করলে ৰে 
সুখ হয়, রাজত্বে কি সেস্থথ পাওয়া যায়? তাদের প্রসাদ খেলে 
মনে যে এক অপূর্ব তৃপ্তি আসে, ত্রিছুবন লাভ করিলেও কি সে: 
তৃপ্তিঃপাওয়। যায়? 

বিদু। ( আত্মগত ) তাই তো, পিতৃমাতৃভক্তি দেখছি এ'র 
বড় বেশী রকমের । যাই হোক আমি অন্ত রকম করে একবার 
দেখি; নিতান্ত না হয়ত নাচার। (প্রকাশ্রে ) বন্ধু, আমি কি 
তোমাকে কেবল স্থুখভোগের জন্য রাজ্য ছাড়তে নিষেধ কর্ছি ? 
এথানে তোমার অনেক কর্তব্য কাজ পড়ে আছে; সেগুলে। কি 
শেষ করা উচিত নয়? 

জীমৃত। (একটু হাসিয়া) সথে, য| কর্তব্য তা” সব করেছি; 
এই শোন-_প্রজাদিগকে সৎপথে চলিতে শিক্ষা দিয়েছি; সাধু 
লোকদ্দিগকে সুথে রেখেছি ; বন্থুলোকদ্দিগকে তো আপনার সমান 
সম্মান দেখাইয়াছি; রাজ্যেতেও ন্তশৃঙ্খল। স্থাপন করেছি, 
দরিদ্রদিগের জন্য একটা কল্পবৃক্ষ প্রদান করিয়াছি, প্রার্থনামাত্রেই 
সেই বুক্ষ অধিকতর ফল দেয়। এখন আমার যা” যা” কর্তব্য ছিল 
সেগুলো তো বনুম ; আর সে সব শেষও করেছি। তোমার মনে 
এ সব ছাড়। আর ফি কর্তব্য বলে মনে হুচ্চে, আমাকে তা” বল। 
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বিদু। আমি ও সব কিছুই বলিনি; আমি বল্ছিলুম কি 
জান, যে, তোমার রাজোর পাশেই সেই ছুর্দীস্ত মতঙ্গ রাজ! 
আছে। এখন যদিও তুমি সমুদয় রাজ্যের ভার প্রধান অমাত্যের 
উপর দিয়েছ, তবুও তুমি সেখানে ন! থাকৃলে রাজ্য যে স্মুস্থির 
থাকবে, তা” বোধ হয় না। এইজন্ত তোমাকে থাকতে বল্ছি। 

জীমৃত্ত! তাই বল; মতঙ্গ আমার রাজ্য কেড়ে নেবে এই 
জন্তে তোমার মাথায় এত ভাবনা ঢুকেছে ? 

বিদু। তা নয় ত আবার কি? 

জীমৃত। তাইত চাই। আপনার প্রাণ পর্যাস্ত পরের জন্ত 
রেখেছি-_তা।' এই রাজ্য ত* অতি সামান্ । যদি বল যে তবে 
সেই রাজাকে ডেকে এনে আমার রাজ্যটা নিজে হাতে করে 
তুলে দিইনি কেন? সে কেবল বাপের অনুরোধে । যাক্‌ যাক্‌ 
এ সৰ যেতে দাও; এ রকম ছোট থাট বিষয়ে ভাববার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই। এখন শোন দিকিন--বাবা আমাকে বলেছেন 
যে,তিনি বে তপোবনে থাকেন, সেখানকার সমিধ, ফল স্ল 
প্রভৃতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তাই তার বাসোপবুক্ক একটা 
আশ্রমস্থান মলক্পর্বতে দেখতে হবে। এস মেইথানেই যাওয়। 
যাক। 

বিদু। যা বল” । চল, তবে যাওয়া বাক। 

( উভয়ের নিক্রমণ ) 


প্রথমাঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্ট--মলয় পর্ববত, তাহার উপরে 
আশ্রম "হান। 
( জীমৃতবাহন ও বিদুষকের প্রবেশ ) 


বিদু। আঃ কেমন মলয় বাতাস বচ্চে! ঠাণ্ডা !- হ্যা দেখ, 
চন্দনের গন্ধ পাচ্চ না? এখানে অনেক চন্দনের গাছ আছে কি 
না, তাঁই বাতান এলেই চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায় । 

জীমৃত। € একটু আশ্চর্ধ্যান্িতন্তাবে চারিদিকে চেয়ে ) 
তাইতো” আমরা মে মলয়পর্বতে এসে পড়েছি দেখছি । কি 
চমত্কার শোভ1। ওধারে অনস্ত সমুদ্র এক একবারে জগত্ব্যাপী 
তক্ষার ছেড়ে জগতের লোককে অনন্তপ্রেমের সমুদ্রে দান করিবার 
কন্ত আহ্বান করছে, আর এধারে মলয়পর্ধত আপনার অন্র- 
তেদী শৃঙ্গ নিয়ে যেন জগতের ক্ষুদ্র কোলাহলের প্রতি উপেক্ষা! 
দষ্টি ফেলে অনস্তসাগরের পানে অঙ্কুলি নির্দেশ করছে। ইহাই 
প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার যথার্থ স্থান। হৃদয়দ্বার আপনিই ঈশ্বরের 
পানে ধাবিত হস । অত্যন্ত ইচ্ছ। হচ্চে ঘষে এই নির্জনস্থানে 
পরমেশ্বরের নাম ঘোষণ। করিয়া একটা সুশ্রাব্য গান গাই । 

বিদূ। সেতো বেশ কথ|। (আম্মগত) ও পরমেশ্বরই 
হোক, আর ষে ঈশ্বরই খুসি হোক না কেন, আমার গানটা 
শুনতে পেলেই হুল ; গানের স্রটা জেনে আমার মনের মতন 
কথা বসালেই আমার গানের পুঁজিতে একট। বাড়ল। তবে 
একটু তাড়া লাগাই । (প্রকান্তে ) কৈ, গান্টা হোক তবে। 

জিমৃত। তবে শোন-- (গান) 


১০৪ আলাপ ! 


রাগিণী জয়জয়স্তী--.চৌতাল। 
নাথ! তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ, তুমি আদি, তুমি 
অস্ত তুমি অনাদি, তুমি অশেষ। 
জলম্থল মরুতব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক, তুমি সবার স্থজনকার 
হৃদাধার ভ্রিভুবনেশ। 
তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান, তুমি জ্ঞান তুমি 
প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম। 
পূর্ণ হলো! মনস্কাম লয়ে আজি তব নাম, তব পায় শতবার করি 
প্রণাম করি প্রণাম । 


যাক, এখন এস, এর উপরে উঠে একট। আশ্রমস্থান খোঁজা যাক । 

বিদু। তাই চল। (একটু এগিয়ে গিপ্ে) তুমিও এস। 

জীমৃত। (একটু গিয়ে দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন স্চনা করে ) ওহে 
আমার যে ভান চোখটা! নাচ্চে ) আমিত এর জন্য কিছু ফল পা- 
বার আশা করিনে ; কিন্তু খষির1 যা” বলে গেছেন, তাওতো মিথ্া। 
হবে না; তবে বল দ্িকিন্‌ আমার কি ফল হবে? 

বিদু। হবে একটা শুভ ফল, নিশ্চয়ই হবে। 

জীমৃত। হলেও হতে পারে। ূ 

বিদু। বন্ধু! এই যে সামনে তপোঁবন দেষ্ুতে পাচ্চি। 
হরিণীরা শুয়ে আছে যেন কিছুরই ভয় নাই। আস্তে আস্তে কুড়ে 
'ঘবের ভিতর থেকে ধোয়। €বরোচ্চে--কত খষি হোম আরম্ত 
করেছেন। (আত্মগত) হ্যা, রাজ! যে বলেছেন রাজ্য ছেড়ে বনে 
বাস করবেন, তা” তো হতেই পারে) খধিগুলে। তো দেখতে 
পাচ্চি বেশ হষ্টপুষ্ট--এথানে সব জিনিষ টাট্ক1 পাওয়া যায়--এ 
থেয়ে কি আর সহরের “জাগান” ফল খেতে ভাল লাগে? সহরে 


মাগানন্দ । ১০৫ 


একটা সাচ্চা জিনিষ মেলে ?--না। হোকগে বাপু ওরা সব 
হপ্টিমিষ্টি; আমি আসল চীজ ছেড়ে নকলে ভুলব না । বাবা, সেই 
রূপটাদ সহরের চীজ বটে,কিস্তু সেই একটাতেই পিরথিমীকে হাতে 
রেখেছে--বাব জোর কি কম! 
জীমৃত। আত্রেক্! ঠিক বলেছ_-এ তপোবনই বটে; 
এই দেখনা, খধির1 পরিবার জন্ত গাছের ছাল কেটে নিয়েছেন; 
ভাঙ্গা কমগ্ডলু সব নির্ঝরের জাল ফেলে দিয়েছেন, তা স্পষু দেখা 
যাচ্ছে--শোন ! শোন ! শুকেরা পর্যন্ত সামগান মুখস্থ করে 
ফেলেছে । 
বিদু। এইস্থানেই আশ্রমস্থানটা ঠিক কর না? 
জীমৃত। এইখানেই ত ঠিক করবো । 
বিদু। হ্যা দেখ, গানের মতন একট সরু আওয়াজ 
আসছে না? হরিণগুলো থাওয়! দাওয়া ভুলে গিয়ে কাণ খাড়া 
করে এথানে গান শুনছে বলে বোধ হচ্চে-না? 
জীমৃত। বটেইত, সভ্য সত্যই গানের স্থর স্তনতে পাচ্চি, 
তার সঙ্গে আবার একটু একটু বীণার ঝঙ্কারও আস্চে। 
দেখ--ওই যে একটা ব্রহ্মমন্দির দেখছ,আমার বোধ হয়, এখানে 
কোন ধর্দ্শীলা নারী গানের দ্বার! ব্রন্মের স্তব করছেন । 
| বিদু। আচ্ছা ভাই, একবার ব্রহ্মমন্দিরটা কি দেখতে যাবে 
ন1? €আত্মগত ) এই বারে একবার চেষ্টা করে দেখব, বাতে 
আমার বন্ধুর মন তাতে ডুবে যায়, তা হলেই আর আমাকে 
বন বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পা” থোয়াতে হবে না। 
জীমৃত। চলনা দেখে আমি; তাতে আর ক্ষতিকি? 
এস তবে। (উভজ্জকের নিক্ষমণ) 
৪ 


শ্রথমাঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য; একটি ব্রদ্ষমমন্দির, তাহাতে 
কোন নারী উপাসন। করিতেছেন ; নিকটে একটি সখী? 
চারিপার্শে অল্প স্বল্প বন, ঝোপবঝাপ ইত্যাদি। 
(জীমৃতবাহন ও বিদূষকের প্রবেশ) 


জীমৃত। আত্রেয় ! এস, আমর! এই অশ্বখগাছের আড়াল 
থেকে দেখি । মন্দিরের ভিতরে গেলে কিজানি যদি উপাসনার 
ব্যাঘাত ঘটে । আর বিশেষতঃ ইনি যুবতী এবং ইহার সঙ্গে 
কোনও পুরুষমানুষ নাই ; এ অবস্থায় মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ 
কর! উচিত মনে হয় না । 
বিদ[। তবে এস এই গাঁছের আড়াল থেকেই দেখি। (অশ্বথ 
গাছের আড়ালে লুক্কাওন )। (যুবতীর বীণাতে বঙ্কার প্রদান ) এ 
শোন শোন বোধ হয় এবারে একটা গান গাবেন। 
(মলয়বতীর গান ) 
রাগিণী ঝি'বিট-তাল ঠুংরি। 
গাওরে জগপতি জগনন্দন । 
; ব্রহ্মলনাতন পাতকনাশন। 
এক দেব ত্রিভুবনপরিপালক । 
কপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক । সে 
সেবক মনোমদ মঙগলদাত ৷ 
বিস্তা। সম্পদ বুদ্ধিবিধাতা। 
বাচে চরণ ভকত করযোড়ে । 
বিতর প্রেমস্তরধা চিত্ত চকোরে । 
( পুনব্বাকস উপাসনা করিতে উপবেশন ) 


লাগানন্দ। ১৬৭ 


জীমৃত। কিন্ুন্দর! কি মিষ্ট! একবার মুখখানি দেখ 
দিকিন; তপস্তা নিজে যেন ফুটে বেরোচ্চে। এর কাছ থেকে 
পাপতাপ দুরে পলায়ন করেছে। যেমনরূপ তেমনি গুণ। 
পুণ্যাক্মার কি অনির্বচনীয় ক্ষমত।! উনি তপস্তা করছেন, আর 
প্র দেখে আমার মনে হচ্চে যেন আমিও অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরকে 
ডাকৃ্ছি। দেখ আত্রেক্স! ললাট হ'তে কি শুভ্র জ্যোতি 
আস্ছে--না? 

বিদু। (আঁত্মগত) স্পষ্টই দেখছি এই মেয়েটাকে বন্ধুর পছন্র 
হয়েছে ; আমাকে এই ছাইঢাক। আগুনে ঘি ঢালতে হবে দেখছি। 
(প্রকাশ্ডে) তা” আর বোলতে ?- যেমন রূপথানি, গুণগুলিও 
তেমনি । এখনে দেখা যাঁক্‌ না__-আরও কি বলে, আর সথীটাই 
বাকি বলে। | 

মলয়। (উপাসনার আসন হইতে উঠিয়। সথীর প্রতি) চতু- 
রিকা! আমার উপাসন। হয়ে গেছে) আরও খানিকক্ষণ এই 
মন্দিরে বসে, তার পরে ঘরে যাব এখন। আমার এই মন্দিরটা 
বড় ভাল লাগে। 

চতু । আচ্ছ। ভাই তুমি ত এতকাল তপস্তা করলে ; কিছুই ত 
ফল দেখতে পাচ্চিনে; আর কেন এ কষ্টভোগ করছ? আজ 
তোমার বয়স প্রায় উনিশ বছর হতে চল্ল; আর তুমি প্রায় সাত 
আট বছর ধরে ত তপন্া করছ,তবুও ত* দেবত প্রসন্ন হলেন না; 
তোমার বিয়ের জন্তটে আমর। সব ভেবে অস্থির,তবুও তে। দেবতার 
দয়া দেখতে পাইনে। 

বিদু। (রাজার প্রতি) বন্ধু! আমার বোধ হয় যে মন্দিরের 
ভিতরে গেলেও কোনও দোষ নেই। ইনি কুমারী । 


০৮ আলাপ । 


রাজা । তা” ঠিক বলেছ, কুমারীর নিকটে যাওয়া যেতে 
পারে; তাতে কোন দোষ নেই,কিস্ত এখনো যাব না) তা” হলে 
হয়ত ভয়টয় পেয়ে পালিয়ে যেতে পারেন । 

বিদু। ইনি কে, তা”. এখনও জান্তে পারলুম না; ভাল, 
আরও খানিকটা দেখা যাক্‌। 

মলয়। (সথীর প্রতি) সথি! তুমি কি ভেবেছ যে আমি 
স্রন্দর বর পাবার জন্তে তপশ্তা করছি? তা ভেবো নাঃ সকাম 
হয়ে তপন্তাকে কি আর তপন্তা বলে? নিফাম হয়ে, স্বার্থপরতা 
ছেড়ে দিয়ে তপসা। করলে তবেই ঘথার্থ পুণ্য উপাজ্জিত হয়। 
আমি পুণ্যের জন্যই পুণ্যকন্ম, ধ্যান ধারণ! প্রভৃতি অভ্যাস 
করেছি। তবে মানুষ যখন জন্মেছে তখন সে একেবারে নিষ্কাম 
হতে পারে না। কিন্ত প্রত্যেক মানুষের কামনার বিষয় স্বতন্ত্র 
ত্বতন্ত্রঃ এই কামনার বিষয় নিয়ে আমরা কাউকে ধার্মিক, 
কাউকে অধার্ম্িক, কাউকে বড়লোক, কাউকে ছোটলোক বলি) 
সেইজন্য এই কামনার বিষরটাকে যত পারা যায়, একট! ভাল 
বিষয় ধরতে হবে। এখন তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, স্বক্সং 
ভগবানের চেয়ে আর কে ভাল হইতে পারে ? তবে কি তাঁকেই 
আমাদের কামনার বিষয়, আমাদের পরমধন বলেমনে কর! 
উচিত নয় ? তবে ষে-- 

বিদু। (আত্মগত) তাই তো! মেয়েটা যে দেখচি একেবারে 
গৌতমমুনি হয়ে পড়েছেন । 

মলক্প । (সখীর প্রতি) তবে যে চতুরিকা, তুমি আমার বিয়ের 
কথা বললে, মলয়বতী সেই পার্থিব বিয়ের জন্তে কিছুমাত্র আকাজ্কা 
রাখে না। তুমি আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও কি এই সামান্ত 
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কথাট] বুঝতে পার্লে ন। যে, মঙ্গলশ্বরূপ অন্তর্ধচামী ভগবান্‌ যখন 
আমার মঙ্গল বুঝবেন, তখনই আমার বিয়ে দেওয়াবেন; আর 
তিনি যখন বুঝবেন যে বিয়ে হলে আমার অমঙ্গল হবে, তথন স্বয়ং 
শিব এসে চেষ্টা করলেও আমার বিয়ে কিছুতেই হতে দেবেন ন1। 
তিনি যেমন একটী পৌঁকাঁর দরকারী জিনিষ যুগিকে দিচ্চেন, 
তেমনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও দরকারী জিনিষ বোগাচ্চেন ; আর 
আমি এক সামান্ত স্ত্রীলোক--আমার মঙ্গল অমঙ্গল কি তিনি 
জান্ছেন না। 

চতু। তুমি এত বিদ্তা শিখেছ! আমি বল্ছি কি, না ভেবে 
একটা মস্ত বক্তূতা দিতে লাগলে । আমি এই জন্যে তোমাকে 
বিয়ে করতে বল্চি যে, স্ত্রীলোক অবল! ; চিরকাল তার একজনের 
উপর নির্ভর চাই; কেন এই দেখন1, আমাদের শ্রান্ত্রেতেও বলে-_ 

মলয় । কেন, আমার ত" নির্ভর রয়েচে ; ভগবান ত+ সর্বত্রই 
আছেন, তার উপর নির্ভর করলে আর কিছুতেই ভয় পেতে 
হয় না। 

চতু । আমি তোমাঁদের অত ভগবান টউগবান বুঝিনে টুঝিনে $ 
তবে শুনেছি যে আমাদের শাস্ত্রে বলে ষে, মেয়ে মানুষে ছেলে 
বেলায় বাপমায়ের অধীনে থাকে , একটু বয়স হলে স্বামীর 
অধীনে, তার পরে বুড় হলে ছেলের অধীনে থাকে । 

মলয়। আচ্ছ। বাপু, তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন ? বিয়ে আজ 
ন। হয়, আর চারদিন বাদেই হুবে। 

বিদু। (বাঞ্জার প্রতি) আচ্ছা, বন্ধু, এইবারে মন্দিরের ভিতরে 
একবার গেলে হয় না? 

জীমৃত। চল" না, বেশ ত' চল” না। 
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বিদু। (আত্মগত) বন্ধুর দেখছি মনটা ওর দিকে কিছু 
দৌড়াঁচ্চে ; যা হোক এ বিয়ের ঘটকালী করতে পারলে,ফলারটাত 
ধরাই আছে; তা ছাড়া, আমার এই পেট্টের মতন একট! থলে 
পোর! দক্ষিণ পাওয়] যাবে । | 

জীমৃত। দেখ, আত্রের, আমপ্প। একবারে ছুজনে যাব না; 
আমি আগে যাই, তার পরে তুমি যেও ) তা” না হ'লে হঠাৎ ভয়ে 
জড়সড় হয়ে পড়বে। 

বিদু। তা'তে আর ক্ষতি কি? তাই হবে; তুমি আগে যাও 
আমি সুবিধা বুঝে যাব। 

( জীমৃতবাহনের মন্দিরে প্রবেশ ) 
( মলয়বতী একটু সরে দাড়ালেন) 

মলয় । (চতুরিকার প্রতি) সখি! শ্রী অপরিচিত ব্যক্তির 
এস্বানে আপিবার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর। 

চতু। রোজার প্রতি) মহাশয় ! আপনার এখানে কি কিছু 
প্রয়োজন আছে? বলুন, যর্দি থাকে, আমর! যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতে চেষ্টা করিব। 

জীমূত। আশি, আমার একটা বন্ধর সঙ্গে সম্প্রতি পিতার 
আশ্রমস্থান নির্ণয় করতে মলয়পর্ধতে উপস্থিত হয়েছি। 

চতু। কৈ, আপনার সে বন্ধুটা কোথায়? 

জীমূত। তিনি এইথানেই আছেন ; আপনাদের পাছে বিরক্তি 
হয়, সেইজন্ত তাহাকে আনি.নি। ওহে ও আত্রের়! আত্রেয় ! 
এদিকে এস। 

( নেপথ্যে) এই এলুম বলে । (বিদূষকের প্রবেশ ) 

জীমৃত। উনি আর আমি এই ছইজনে এসে এদিক ওদিক 
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ঘুরচি এমন সময় আপনার সখীর মধুর ব্রহ্ধাসঙ্গীত গুন্তে পেয়ে এই 
ব্রহ্মমন্দিরে এসেছি ; এসে দেখলুম উনি উপাসনা! করিতেছেন ১ 
তাই ভিতরে ন। এসে ওই অশ্বখগাছের আড়ালে বসেছিলুম। 
(মলয়বতীর সলজ্জভাবে অবস্থান) 

মলয়। (চতুরিকার প্রতি, এরূপ ভাবে যে রাজ! ও বিদূষক 
শুনিতে ন। পান ) চতুরিক। ! ইহার সামনে থাকৃতে আমার বড় 
লঙ্জ] হুচ্চে ; চল অন্তত্র যাই । (প্রস্থানোছযত) 

বিদু। (চতুরিকার প্রতি) আপনাদের দেশে কি এইরূপ 
শিষ্টাচার যে অতিথিকে একটা কথা! বলেও সন্তুষ্ট করবে না? 

চতুরিকা। ( মলয়বতীকে দেখে আত্মগত ) এই লোকটাকে 
দেখে বেশ ভদ্রঘরের লোক বলে মনে হচ্চে; আর সথীও দেখছি 
এতে অন্করাগপূর্ণ হয়েছেন। (প্রকান্তে ) সখি, এই ব্রাহ্মণ ঠিক 
বলেছেন ; তোমার অতিথিসতকার কর! নিতান্ত উচিত। আচ্ছা, 
আমিই তোমার হয়ে যথাকর্তব্য কর্ছি । 

(রাবার প্রতি ) মহাশয়ের আসন গ্রহণ করুন । 

বিদু। (রাজার প্রতি) ইনি বেশ বলেছেন , এস খানিকক্ষণ 
বস! যাকৃ। (উভয়ের উপবেশন ) 

মলয়। (চতুরিকার প্রতি ) ও রকম কোরে ন1 ; যর্দি কোন 
তাপস এসে উপস্থিত হন, আমাকে নিললজ্জা মনে করতে পারেন। 
( একজন তাপস পূর্বোক্ত অশ্বথ গাছের কাছে আসতে আম্তে ) 

তাপস। কুলপতি কৌশিক এই আদেশ করিয়াছেন, “বৎস 
শাগ্ডিল্য! আজ কয়েক দিন হল রাজ! জীমৃতবাহন আমাদের 
এখানে এসেছেন ; কিন্ত তিনি কোথায় আছেন, ত1 কেহই জানে 
লা; তাই সিদ্ধযুবরাজ, বাপের আজ্ঞায় সেই জীমৃতবাহনের হস্তে 
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স্বীন্ন ভগিনী মলপ্নবতীকে সম্প্রদীন করিবার অন্ত তার বাসস্থান 
অন্বেষণ করতে গিয়েছেন। তা” যদি মিত্রাবস্থুর জন্ত মলয়বততী 
অপেক্ষা করে, তা” হলে তার মধ্যাহ্ন কানের সময় উতরে যেতে 
পারে। তাই তাকে ডেকে নিয়ে এস।” যাই তবে, দেখি 
মলয়বতী এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্বর আছেন “কি না । (খানিক 
গিয়ে নীচের দিকে চোথ পরিয়ে আশ্চর্ধ্যান্বিত ভাবে একটু 
দাড়িয়ে) আচ্ছা এ কার পা দেখতে পাচ্চি? হয়ত রাজ! 
জীমৃতবাহন এইথানেই আছেন। তবেধাই; আর দেরী না। 
(মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে আত্মগত ) ইনিই নিশ্য় সেই 
জীমূতবাহন। (রাঁজার কাছে গিয়ে ) তোমার মঙ্গল হউক। 

জীমৃত। আপনাকে জীমৃতবাহন প্রণাম করিতেছে (প্রণাম 
করিবার জন্ত উত্থানোছাত )। 

তাপস। থাক্‌ থাক্‌, আর উঠে কাজ নেই; অতিথি সকলের 
গুর ; অতএব আপনি আমাদেরও পুজ্য ; বস্থুন, আর উঠতে 
হবে না। 

মলম্ব। আব্ধ্য প্রণাম করি। 

তাপন। €মলয়বতীর প্রতি )বৎন! তোমার অনুরূপ বর 
লাভ কর। মলফবতী! কুলপতি কৌশিক বলেছেন যে, তোমার 
মধ্যাহ্ৃন্নানের সময় চলে বাবে, এইজন্য তুমি শীঘ্র ম্নান করিতে 
চল। 

মলয়বতী। এই যাই। (আত্মগত ) তাই তে। ওদিকে গুরুর 
আক্তা আর এদিকে এই প্রিম্ব ব্যক্তির প্রতি প্রাণ দৌড়চ্চে) 
আমি এদিকেও যেতে পারচিনে, ওদিকে ও পারচিনে। (উঠিয়। 
সলজ্জ ভাবে রাজার প্রতি প্রীতি পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটী 
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একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পশ্চাৎ তাপসের 
সহিত নিশ্রাণস্ত )। 

জীমৃত। (আত্মগত) একি ! এই তপহ্বিনী আমার হৃদয়ে তার 
প্রতিমুত্তি রেখে গেলেন। ধীরে ধীরে আমার হ্ৃদয়টা কেড়ে 
নিয়ে গেছেন। আমি এখন ক্রমেই আম্মহারা হইতে চল্ুম 
দেখছি । না-_এর সঙ্গে বিয়ে হয় ভাল, না হয় তাও ভাল) 
ঈশ্বর যাতে মঙ্গল বুঝবেন, তাই করুন; তাঁরই ইচ্ছ! সফল 
হউক । 

বিদু। চল, আর কেন? এবারে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা! 
দেখতে হবে কি? সুর্য মাথার উপরে উঠে গেছে, এখন চল মুনি- 
দ্বিগের কাছে অতিথি হয়ে কিছু খাবার টাবার যোগাড় করিগে। 


( সকলের নিক্রমণ ) 


৯৫ 


দ্বিতীয় অস্ক, প্রথম দৃশ্য; ঘাসযুক্ত মাঠের মধ্যে 
একটি পথ। 
( মনোহরিকার প্রবেশ ) 


মনো । দাদাবাবু এসেছেন কিনা, দিদিঠাকরণ দেখতে 
বল্লেন; যাই দেখিগে। ( খানিকট! চলে নেপথ্যের দিকে চেয়ে ) 
ও কে এদিকে ছুটে আস্চে ? (খানিকক্ষণ দেখে) ও মা এযে 
চতুরিকা! দিদি; এত ছুটে কোজ্জাচ্চ ? 

চতু। মনোহরি ! সখীর বড় অন্ত হয়েছে, তাই আমাকে 
তাঁর লতাঘরটী পরিষ্কার করতে বলেন; তিনি দিনের বেলাটা 
বোধ হন্ন সেইথানেই কাটাবেন। সেসব পরিফার টরিফার 
হয়েছে, তাই খবর দিতে যাচ্চি। 

মনো । তবে যাও, যদি গরমে অন্ুথ হয়ে থাকে, তাহলে 
বোধ হয় সেখানে গেলে সেরেও যেতে পারে। 

চতু। ভূমি যাচ্চ কোথায়? 

মনো । দিদিঠাকুরুণ দাদাবাবুকে ডাকতে বলেছেন। তবে 
যাই, তুমিও এস । ( নিক্মমণ ) 

চতু। €আত্মগত ) মনোহরী মনে করেছে জরটর হয়েছে, 
(হাসির ) সে বুঝতেই পারিনি । যাক্‌যাই এখন, দেখি সখী 
কেমন আছেন । 

( প্রস্থান ) 
( ক্ষণেক পরে মলয়বতীর সহিত প্রত্যাগমন ) 
মলয়। ( অন্ঠমনস্কভাবে আত্মগত ) হৃদয়! যখন তার সম্ুথে 
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ছিলে, তখন একটীও কথা কইলে না; এখন না জানি তিনি 
কতই ছুঃখ করছেন। (প্রকাশ্রে ) সথি !--সথি !--ব্রহ্মমন্দিরের 
পথ দেখাইয়া দাও। 

চতু। (€ আত্মগত ) সখীর দেখছি মন ব্রহ্গমন্দিরের দিকেই 
যাচ্চে। (প্রকান্তে ) তুমি যে লতাঘরে যাবে বলেছিলে । 

মলয় । ঠিকৃ্‌ মনে করে দিয়েছ, চল সেইথানেই যাই। 

চতু। এই যে এইপথে। (মলয়বতীর অন্যদিকে গমন ) 

চতু। (পিছনদিকে চেয়ে আত্মগত ) সথীর একি হুল! 
সেই মন্দিরের দ্রিকেই ধাচ্চেন দেখছি । (প্রকাশ্ে) এই যে লতা- 
ঘর এই পথে, এই দিকে এস। (মলয়বতীর সলজ্জভাবে 
তথাকরণ ) (উভয়ের নিজ্রমণ) 


দ্বিতীয়াঙ্ক, ঘ্বিতীয় দৃশ্য; লতাগৃহ। 
(মলয়বতী ও চতুরিকার প্রবেশ ।) 


চতু। সথি! এস এই পাথরের বেদীতে বোস এসে, দিব্যি 
ঠাণ্ড। হয়ে রয়েছে। ( উভয়ের উপবেশন ) 

মলম্ন। সখি! তোমাকে একটি কথা বলিব, কাউকেও 
বল্বে না? তিন সত্যি কর। 

চতু। সত্যি বলব ন।। 

মলয়। সেই সেদিন (লজ্জীর অভিনয় করিয়া) ভাই জানইত 
যে এতদ্দিন আমি ঈশ্বরের ধ্যান ছাড়া আর কিছুই জান্তুম না 
কিন্ত-__ভাই সেই যে সেদিন সেই ব্রহ্মমন্দিরে জীমৃত--বাহন 
নামে লোক এসেছিলেন, সেই পর্য্যস্ত আমার বোধ হয় যেন--না 
ভাই আর বলব না; আমার ছঃখ ভগবান ছাড়! আর কে শুনবে 
বল? 

চতু। এই বুঝি এক পলের মধ্যে সমুদয় ছেলেবেলার ভাব, 
ভালবাসা সমস্তই ভুলে গেলে? না বল্‌্তে চাঁও, অবশ্ত আমি 
শুনতে ও চাইতে পারিনে। তা” জানি ষে আমাকে বল্‌্বে না-_- 
এখন একজনকে মনে ধরেছে কিনা, তাই আর ছেলেবেলার 
সঙ্গীকে দরকার নেই ? তোমার সব বুঝলুম । ( অর্ধাক্রন্দন ) 

মলয় । আমি একটুখানি চালাকি করলুম, আর তুমি কেঁদে 
ফেলে ! আমি বল্ছিলুম কি যে সেইদিন থেকে বোধ হতে লাগল 
যেন তার হাতে আমার প্রাণটা নিজে দিতে না পারলে আর 


কিছুতেই স্থখ নেই। 
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চতু। (আত্মগত) আমি যখন বলেছিলুম যে জীমৃতবাহনকে 
বিয়ে করতেই হবে, তখন ভারী বক্ত তা হয়ে গেল; আর এখন-_ 

মলর়। এই লতাগুহে এসে যেন তার জন্তে মনন আরে! 
উৎসুক হচ্চে। 

চতু। তুমি কি মনে কর, তারও মন তোমার জন্তে উৎসুক 
হচ্চে না? 

মলয়। সেদিন কি আস্বে ? (অর্ধক্রন্দন ) 

চতু। শুধু শুধু কাদচ কেন? (আত্মগত ) আর না কেঁদেই 
বাকি করবেন। (একটা কলার পাতার পাখা দিয়ে বাতাস 
দেওন ) 

মলয় । থাক্‌, থাক্‌, আর তোমার বাতাস দিতে হবে ন।। 
(হস্তদ্বারা নিবারণ ) 

চতু। এই সমম্ব যদি সেই ব্যক্তি আসেন। 

মলয়। তা হলে কি হয়?- শোন শোনকার পায়ের 
শব শুন্তে পাচ্চি। 

চতু। তাইতো--এযে দেখছি ক্রমেই এগিয়ে আস্চে। 
এসো। আমর! ছুজনে এই অশোকলতার আড়ালে লুকিয়ে দেখি। 

(তথাকরণ ) 
( জীমৃতবাহন ও বিদুষকের প্রবেশ ) 

জীমৃত। আত্রেয়, সেই যেদিন থেকে তাকে দেখেছি, মন 
ঘেন আর কিছুতেই স্থির হ'তে চায় না। তার একবার মান্র 
দেখ পাবার জন্ত এই সমস্ত জারগ। খুঁজে বেড়াচ্চি, তবুও দেখা 
পাই না কেন? 

বিদু। অত অধীর হইলে চলিবে কেন? তিনিও বোধ হয় 
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তোমার স্তায় কষ্ট পাচ্চেন। তিনি যদি সহা করতে পারেন, তবে 
তুমিই বা কেন লা পারবে ? 

জীমৃত। আত্রেয়! আমাকে নিকটস্থ এক পাহাড় থেকে 
একটী গেরী মাটির খণ্ড এনে দাও তো, গুণবতীর একটা ছবি 
একে আমার হৃদয়কে শীতল করি । 

বিদূ। আচ্ছা, সেবড় মন্দ কথা বলনি--( নেপথ্যে গিয়া 
পুনরায় পাঁচ প্রকার খড়ি আনিয়া) এই এনেছি; তুমি এক রকম 
বলেছিলে, আমি পাঁচ বঙ্গের এনেছি । এই নাও রোজাকে দান) 

জীমৃত। ভালই করেছ। ( এই বলিয়া! সেই গুলি হবার! একটা 
পাথরে ছবি আকা)। 

বিদ্ু। বা বেশ ত হয়েছে; না দেখে আকলে কি 
করে? 

মলয় । (চতুরিকাঁর প্রতি) তুমিই ন! আমাকে আশ্বাস দিয়ে- 
ছিলে যে, আমিও যেমন তার কথ! ভাবছি, তিনিও তেমনি 
আমার জন্ত ভাবছেন ! চল অন্তর যাই। (প্রস্থানোগ্ভত) 

চতু। একটু ফীড়াও, সমস্তটা আগে শোন। (মলক্স- 
বতীর বিষঞ্জবদনে তথা করণ) 

(মিত্রাবস্থুর প্রবেশ) 

বিদু। (রাজার প্রতি) ছবিটা ঢাক, শীঘ.ঘির, শীঘ, খির। 
মিত্রাবন্থ এসেছেন । (রাজার একট! কদলী পত্রের দ্বারা 
তথাকরণ ) 

জীমৃত। (মিত্রাবস্থকে ) এই যে, মহাশয় এসেছেন ? বেশ 
হয়েছে, বন্ধন বন্থুন। 

মিআবন্ু। মহাশয়কে একটী কথা বল্তে ইচ্ছুক হচ্চি। 
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আপনাকে সমস্ত গ্রামটা খজেছি কোথাও পাইনি ; অবশেষে 
শুন্লুম যে আপনি এই দিকে এসেছেন । 

জীমৃত। তাহলেত মহাশয় আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার 
করেছেন দেখছি; আমি অত্যন্ত হুঃখিত হলুম যে আপনি আম 
হতে এতটা কষ্ট পেলেন । 

মিত্রাবস্থ । না, তেমন কিছুই কষ্ট নয়। এখন আপনাকে 
যে কথাটা বল্ব বলে এসেছি চ্ইটে শুনুন তবে । 

জীমূত। বল্তে আজ্ঞে হউক। 

মিত্রাবন্থ। আপনাকে উপধুক্ত পাত্র জ্ঞানে আমার পিতা 
সিদ্ধবরাজ তাহার গুণবতী কন্তাকে আপনার হস্তে সন্প্রদান করিতে 
ইচ্ছা করেছেন। এখন আপনার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র | 

বিদূ। (আত্মগত ) একটা ফলার আছে দেখছি কপালে; 
এখন বদ্ধুটী হাঁতের পাখী না ছাড়লে হয়। 

জীমৃত। .( খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া! মিত্রাবস্থুকে ) অত্যন্ত 
কষ্ট বোধ হচ্চে যে আমি আপনার কথায় সায় দিতে পারিলাম 
না; কারণ আমি আর একটী অতি গুণবতী রমণীর প্রতি অন্থু- 
রক্ত আছি। 

বিদু। আপনি ও"র কথা শুনছেন কেন? উনি ওর পিতার 
অধীন কিনা, তাই পিতাকে বল্লেই সব ঠিক হয়ে যাঁবে। 

মিত্রা । আপনি ঠিক বলেছেন ) তবে তাই চলুম। (প্রস্থান) 

( মলয়ব্তীর মুঙ্ছ! প্রাপ্তি) 
চতু। ওম কি হল-_-ওগেো! কে আছ তোমরা শীঘঘির এস। 
(জীমৃতবাহন ও বিদুষকের তাড়াতাড়ি তথায় গমন ) 
জীমৃত। (আশ্চর্য্য ভাবে) এই বে দেই চতুরিক) 
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আপনাকে--(ক্ষণেক থামিরা চতুরিকার প্রতি ) কি হয়েছে 1-- 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আমার মলর-_ুঙ্ছাপ্রাপ্ত 
মলয়বতীকে দেখিয়া চমকিত ভাবে) 

এই যে সেই আমধর মলয়-_-একি অবস্থা দেখছি--(মলযনবতীর 
প্রতি) প্রিয়ে একবারটী কথা কও । 

চতু। অধীর হবেন না--শুহুন-_-ও"র এরূপ অবস্থা হও- 
যার কারণ আপনিই। 

জীমৃত। আমি! আমি! কিকরে? 

চতু। (বিদৃষকের প্রতি ) আপনি একট! ঠোঁঞ্া করে কিছু 
জল আনুন দ্িকিন। (বিদূষকের প্রস্থান ) 

(রাজার প্রতি) আপনি যে ছবি একেছেন, প্রথমতঃ ইনি তাহ! 
অন্য কোন স্ত্রীলোকের ছবি ভেবেছিলেন । দ্বিতীয়তঃ ও"র ভাই 
আধ্য মিত্রাবস্থ যখন আপনাকে সিদ্ধরাঅকন্্যাকে বিয়ে করবার 
কথা৷ বল্লেন, তখন আপনি ম্পই বলেছিলেন যে আপনি অন্ত এক 
স্্রীলৌককে ভাল বাসেন। ইহাই ও'র মৃচ্ছ প্রাপ্তির প্রধান কারণ। 

(বিদূষকের জল লইয়া প্রবেশ ) 

এই যে আপনার বন্ধু জল এনেছেন ; (বিদূষকের হস্ত হইতে 
ঠোগাঁটা গ্রহণ করিয়। মলয়বতীর মুখে ছিটা প্রধান; ক্রমে মলয়বতীর 
ুচ্ছা ভঙ্গ ও জীমূতবাহনকে দেখিয়া স্তস্তিত ভাবে দণ্ডায়মান) 

মলম্ব। কে আমাকে জাগালে ?--মামি বেশ ঘুমিয়েছিলুম-_ 

চতু। সথি! শোন, কথাটাই শোন ; দেখে এস দিকিন, কার 
ছবি হয়েছে? 

মলয় । না আমি কোন ছবি দেখতে চাইনে--চল যাই। 

চতু। চলই না কেন; একবার দেখলেত আর তুমি ক্ষয়ে 
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যাবে নাঃ চল, চল। (প্রণয়কোপের সহিত ধরিয়! লইয়! ছবির 
কাছে গমন ) 

মলয়। সত্যি চতুরিক! ! দেখ আমারই মত অবিকল চেহার৷ 
একেছেন। 

জীমৃত। আপনি সবিশেষ না জেনে এরূপ-_ 

বিদু। আচ্ছ। বাপু তুমি __ 

চতু। (রাজার প্রতি) আপনি জানতেন না বোধ হয় যে 
আধ্য মিত্রাবন্থু এর ভাই আর ইনিই সেই সিদ্ধরাজকন্তা 
মলপ়বতী । 

জীমূ। ঠিক বলেছেন, আমি ত এ সব কিছুই জানতুম ন1। 

বিদু। যা” হোক ভাই খুব একট! দাও ছেড়ে দিয়েছ। 

চতু। এ দাও যাবে না; আমরা সকল ঘটনা বলব, 
তাহলেই ঠিক হবে। 

জীমৃত। এর জন্তে আপনার কাছে খণী রইলুম। 

চতু। সখি দেখ ও কে হাসতে হাসতে এদিকে আস্ছে। 

(মনোহরিকার প্রবেশ ) 

চতু। কি হয়েছে, এত হাসি কেন? 

মনোহরি । ( মলয়বতীর প্রতি) দিদিঠাকরুণ ! কিছু দিতে 
হবে-__-একট। শুভ থবর দিচ্চি। 

মলয় । আচ্ছ! দেবো, এখন তুমি ধল দিকি। 

মনোহরি। দাদাবাবু শীঘ্র দ্িদিঠাকরুণকে ডাকৃতে বল্লেন-- 
তিনি আজই দিদিঠাকরুণের-_-ওই যে কোন্‌ রাজ! এসেছেন-_ 
তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। 

চতু। ওম! সত্যি নাকি ? 

১৬ 


১২২ আলাল । 


মনো। সত্যি না ত" মিথ্যা বল্ছি ? দাদাঁবাবু কাঁশ জামাই- 
বাবুর বাঁপের বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি এই বিষ্বেতে 
খুব মত দ্রিয়েছেন। তা* যাই হোক শীগ.গির এস; স্নান টান 
করে নিতে হবে 2 
চতু। বাচ্চি, তুমি এগিয়ে চলনা-_আমরা৷ এই এলুম বলে। 
(মনোহরিকার প্রস্থান ) 
(আত্মগত) আর কারই বা অমত? (প্রকাশ্রে) তবে সথি এস। 
( উভয়ের প্রস্থান ) 
জীমৃত। আমরাই বা আর কি করব? বেল! প্রায় নট 
দশট। হবে; চল আমরাও ন্নানাহারের যোগাড় করি। 
( সকলের প্রস্থান ) 


তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য; সিদ্ধরাজের কুস্থমাকরোগ্যান। 

( সিদ্ধযুবরাজের 'একটি মোসাহেব আলখাল্পা। পোষাকে 
মাতাল ভাবে প্রবেশ ; হাতে একট! মদ খাবার 
পাত্র এবং সঙ্গে একটি চাকর) 

মোসাহেব। (জড়িয়ে জড়িয়ে ) এই--বলদেব--আর-_-এই 
কাঁমদেব-_এঁরাই ছুজনে আমার বাবার দেবতা আর কি। ইনি 
থা-_ন্‌ সুরা-উনি মেলান যোড়া। বাঃ রে বাঃ আমি দেখছি 
একজন উ“চ মাথার কবি হয়ে পড়লুম ! বেশ ত”। সুরা আর 
যোড়া ? বাঃ বাঃ বাঃ ওরে শুন্ছিস্‌-_এই ন্ু--র1--আর যো. 
ডা--এথন বুঝতে পেরেছিস্‌ সত” কাকে কাব্য বলে? মোতলাঁম 
দেখিয়ে ঘুরে ) কে-রে ? ও--আমাঁর নবমল্িকে এসেছ ? তুমি 
একটু তামাস। করছ ?--ত1 করনা কেন ? 

চাকর। ভজুর এখানে তিনি ত” আসেন নি। 

মোসা। ওরে ! কি বলি? তিনি এখনও আসেন নি ? নাঁ_ 
লা-_আছেন বই কি? এই লু--কি--য়ে আছেন। আরে-__ 
বাপু মণিহার। ফণীর শোভা থাকতে পারে ? তেমনি নবমল্লি- 
কাকে ছেড়ে দিলে আমি কি একটা মানুষ ?--আস্ত জন্ত--জন্ত | 

(নেপথ্যের দিকে দেখে ) এস আমার প্র্রিয়ে এস! আমার 
প্রেরমি এস! (স্ত্রীলোকের বেশে বিদূষকের প্রত্বশ এবং 
মোপাহেবের ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বিদুষকের গলা জড়িকে ধর! ) 
আমার হৃদয়েশ্বরি এস ! এই তৌমার জন্তে সারা মুন্ুক খুজেছি 
প্রণর্ণেশ্বরীর কোথাও ন! দেখ! পেয়ে একেবারে আর কি বলব-.- 
মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি। 


১২৪ আলাপ । 


বিদু। (প্বগ্রত) বেটা ত* দেখছি একপেট মদ খেয়েছে-_-এমন 
গন্ধ ?-_রাম! বাম ! ( থুৎকার ক্ষেপণ) 

মোসাহেব। পেরসি ! আমার পেরসি ! ও পেরসি ! এতক্ষণ 
আমি আসিনি বলে কি রাগ কোরেছ ? পায়ে পড়ছি--(মোসাহেব 
বিদূষকের পায়ে পড়া ) 

(অপরদিক হইতে এক দাসীর প্রবেশ ) 

চেটা। (আত্মগত) বটে ! এ দেখছি আমাকে ভুলে গেছে। 
দেখিই না কাওটা কতদূর গড়ায় । 

বিদু। ( মোসাহেবের প্রতি ) বেট! ওঠ, বল্‌্ছি-_ওঠএখনো! 
ওঠ.-নইলে কীল খেলি দেখছি। 

মোসা। বল তুমি পেসন্ন হলে? বল আমার নব- 
মল্লিকে। 

বিদু। (আত্মগত ) এ বেট! ত” ছাড়বার পাত্তর নয়, ছু চারি 
ঘা ডালভাত-খেগো কীল না খেলে টের পাবে না যে আমি ওর 
প্রিয়েও নই আর প্রেয়সিও নই। প্প্রকাশ্তে) উঠবিনে বটে-- 
এই নে--(কীলমারণ) কেমন এখন বুঝলি যে আমি তোর নব- 
মলিকে নই-_কোথা তোর নবমল্লিকে ? 

নবম। এই যে ভাই এইথানেইত আছি। (বিদূষকের 
প্রতি) আহী। তুমি শেখরকের পিঠটা কীল মেরে দাগ পাড়িস্বে 
দিয়েছ। 

( মোপাহেবের প্রতি ) ও শেখরক! তুমি আমাকে ভেবে 
কাঁকে ঠা! করতে গিয়েছিলে? 

চাকর। হুজুর--এই যে আপনার নবমল্লিকে ; ইনি নব- 
মল্লিক! ন/ন্‌, এর পা ছেড়ে দিন। 
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শেখর। ( বিদুষকের প্রতি ) আমাকে ঠকাতে গিয়েছিলে ? 
(চাকরকে) ধরে রাখ, খবরদার হুঞ্চুম না পেলে ছাড়িস্‌ নে। 

চাঁকর। যেআজ্ঞে। 

(বিদূষককে ছাড়িয়া! শেখরকের নবমলিকার পদতলে পতন ) 

শেখর ॥। নবমল্লিকে, নবমলিকে- তোমার চারটী পাকে 
পড়ছি, আমাকে রেখ । 

বিদ্ু। €আত্মগত ) এই ৩ বাব! চম্পট দেবার সময়। 
( পলায়নের চেষ্টা ) 

চাকর। (বিদূষকের পৈত ধর্তে গিয়ে ছিড়ে দিলে ও 
গলাম্র একট। কাপড় ফেলে ধরে) বাবা! পালাবে কোথায় ? 
পালাও। 

বিদু। (নবমল্িকাকে ) যাই যে, তুমি এ গরীব ব্রাহ্মণের 
প্রতি একটুখানি দয়৷ কর। 

নবমলি। তুমি যদি আমার পায়ে পড়। 

বিদু। (রাগে কাপিতে কাপিতে ) কি, আমি জীমৃতবাহুনের 
বন্ধু হয়ে এক দাসীর পায়ে পড়ব ? 

নবন। (হেসে, তর্জনী আঙ্কুল দেখাইয়া) আচ্ছা রোস, 
এখনি পড়তে হবে। (শেখরককে ) শেখরক ওঠ, আমি খুব 
প্রসন্ন হয়েছি । ( শেখরকের গল! ধরে ) কিন্তু তুমি বাপু একে 
যে রকম কষ্ট দিয়েছ, কর্তা শুনলে রাগ করবেন। ইনি আমাদের 
জামাইবাধুর বড় বন্ধু, ত% একে এখন খুব খাতির টাতির কর। 

শেখর। তুমি যা বল্বে,তার উপর কি আমার আর কথা. আছে ? 

বিদু। (শ্বগত) যাহোক, আমার বড় সৌভাগ্যি যেও 

বেটার মাতলামটা! কতক কতক ছাড়ছে। 
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শেখর । আমার পেরসি! নবমলিকে ! তুমিও এসে এর 

পাশে বসো; ছজনেরই একসঙ্গে পুজাচ্চনা করি । 
(হাসিতে হাসিতে নবমল্লিকাঁর উপবেশন) 

শেখর । (স্থরাপাত্র নিয়ে চাকরের প্রতি) বাব, একটু ঢাল । 
(চাকরের তথাকরণ ) 
(নবমলিকাকে ) তুমি থেয়ে একে দাও । 

নবমল্লি ৷ ( হাসিতে হাসিতে ) আচ্ছ!, বা বল্ছে। তাই কৰি। 

( তথাকরণ ) 

বিদু। আরে, আমি ষে ব্রাঙ্গণ। 

শেখর । তুমি ব্রাহ্গণ, তোমার পৈতে কই ? 

বিদু । তোমার এই চাকর বেটা ছিড়ে দিয়েছে। 

নবমল্ি। আচ্ছ। তবে বেদের কোন শ্লোক আওড়াও। 

বিদূ । মদের গন্ধে কি বেদ থাকতে পান্ন ? অত ঝঞ্ধাটে কাজ 
কি?--এই নাও আমি তোনার পায়ে পড়ছি (চেটীর পায়ে 
পড়িতে উদ্যত ) 

নবমলি । আহা ! কর কি! কর কি ! উঠ উঠ, রাগ করনিত £ 
একটুখানি ঠাট্টা করলুম বই নয় ? 

বিদু। এখন ৰাপু ছেড়ে দেও, না না রাগ করিনি । 

€ প্রস্থান ) 
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নীরব প্রেম। 


( লংফেলো। ) 


প্রেষের সন্ধানে যদি কেহ ফিরে । 
ভালবেসে যাক চিরকাল তরে ॥ 
কেবলি কথার না! বাড়ায়ে রাশি । 
আমি তোরে বড়বড় ভালবাসি ॥ 
নীরব ভাবের প্রেমেতে রাজত্ব । 
অভাবে কি কষ্ট-_প্রেমেরি এ তত্ব ॥ 


মজংফরনগর ] 
রা বৈশাখ, ১৩১৭। 


১৩2 


সপ্তদশ আলাপ স্প্রকৃতি। ক 
(সমালোচনা । ) 


অল্প. দিন হইল, শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 
প্রকৃতি” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আমর! 
তাহার সেই পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, এই কথ! 
শুনিলে অনেকেই আমাদিগকে উপহাস করিতে ছাড়িবেন না 
তাহ৷ জানি। তাই প্রারস্তেই বলিয়া রাখি ষে, আমরা বাস্তবিক 
তাহার পুস্তকের সমালোচনা! করিতে আসি নাই ; কিন্তু পুস্ত ক- 
খানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিক়াছে বলিয়া সমালোচনার নামে 
তাহার গুণবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা! করি )--তবে যদি অল্প বিস্তর 
মতভেদ ঘটে, তাহাও এই অৰসরে বলিয়! লইব। 

এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি নান! সাময়িক পত্রে প্রক1- 
শিও হইয়! সম্প্রতি স্থায়ী আকার প্রাপ্ত হওয়াতে, বিজ্ঞান-পিপাস্ছ 
মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিবে । রামেন্্র বাবু যেরূপ 
বিজ্ঞানবিশারদ, তাহাতে তাহার লেখনী হইতে যে এরপ প্রবন্ধ 
সকল গ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্চর্য হই 
নাই। আমর! ইহাতেই আশ্চর্য্য হইতেছি যে, তিনি ইতরাজী 
ভাষার বিজ্ঞান আলোচন! করিয়া! সেই সকল বৈজ্ঞানিক সত্য 
আমাদের “দীন! বঙ্গভাষায়” এত সরল ও সরস ভাবে ব্যক্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ স্থমিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বঙ্গ- 
ভাষায় অবই আছে, এ কথা আমর! সাহস পূর্বক বলিতে পারি। 
তাহার প্রবন্বগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝ] যায় যে, তাহার বক্তব্য 

** ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৌব মাসে লিখিত । 
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বিষয়গুলি ম্ুন্দর রূপে আয়ত্ত করিস; তবে লিখিয়াছেন ; এবং 
এই কারণেই লে গুলি এত প্রাঙ্প ও সরস হইয়াছে । রামেন্দ্র বাবু 
প্রবন্ধোক্ত বিষয্ব গুলি এত প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইক্সাছেন যে, বাহার! 
বিজ্ঞানের স্থল তব্বগুলির বিষয় কিছু জানেন শোনেন তাহারাই 
এই পুস্তকে তাহাদের জ্ঞানপিপাসা বহুল পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতে 
দেখিক্সা রামেন্দ্র বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র 
নাই। 

প্রবন্ধ গুলি যেমন এক দিকে বৈজ্ঞানিক, অপর দিকে তেমনি 
কবিত্বপুর্ণ । বোধ হয়, এই বিষন্ন আমি ঘোষণা না! করিলেও 
গ্রন্থের নামেই তাঁহ। পাঠক গণের নিকট স্তব্যক্ত হইবে । “প্রকৃতি” 
নাম এক দিকে কঠোর বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণগুহ স্মরণ 
করাইয়া দেয়, অপর দিকে মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল হস্তের সাক্ষ্য- 
্ব্ূপ এই অগণ্য কৃর্ধ্যচন্ত্রগ্রহনক্ষত্রথচিত অনন্ত আকাশে 
বিধত এই শোভনন্ন্দর জগতের কথাও স্মরণ করাইয়। 
দেয় । 

তাহার প্রবন্ধ গুলি যেমন সুন্দর, তেমনি আবার নানাবিষয়ক | 
তাহার প্রবন্ধগুলিতে এক দিকে জ্যোতিবিগ্ভার, অপর দ্দিকে 
জীবতত্ব, ভূতত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণ। কর! হইয়াছে । 
এক দিকে তিনি যেমন সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশতরঙ্গ, 
প্রাচীন জ্যোতিষ প্রভৃতি ব্ষিয়ে লিপিকুশলত! প্রদর্শন করিয়াছেন, 
অপর দিকে পৃথিবীর বয়স, ক্লিফোর্ডের কীট, মৃত্যু প্রভৃতির 
ব্যাখ্যাকালেও তাহার সিদ্ধহস্ত প্রকাশ পাইয়্াছে। লিপি- 
কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রত্যেক প্রবন্ধে গবেষণার প্রভূত 


পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাহার পরিশ্রমের ফলে অনেক 
১৭ 
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নৃতন তথ্য সহজে জানিতে পারিতেছি। তাহার “আকাশত রঙ্গ” 
প্রবন্ধটি পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা গুরুতর 
বিষয় সকল বুঝান তাহার কেমন আয়ত্ত । আমর। বঙ্গীর পাঠক- 
গণকে প্রকৃতির” একটি প্রবন্ধ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি-_-পে প্রবন্ধটি হম্মান হেল্ম্হোল্তজ। 
এই প্রসিদ্ধ জর্মান পণ্ডিত যে কিরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন 
ছিলেন, এবং তিনি একাকী মহারথীর ন্তায় বিজ্ঞানরাজ্যের কত 
দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধটা না পাঠ করিলে 
বঙ্গীয় পাঠক, বোধ হর, সহজে ধারণা করিতে পারিবেন ন1। 
বিজ্ঞানক্ষেত্রের প্রায় এমন অংশ ছিল না যাহাতে তিনি হলচালনা 
করেন নাই, এবং যাহা হইতে তিনি নূতন সত্য সকল আবিষ্কার 
করেন নাই। ইহা পাঠ করিলে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ব্যক্তিও 
জ্ঞানার্জনে অগ্রসর হইবে, এরূপ আশ! করা যায়। “জ্ঞানের 
সীমান1” পাঠ করিয়াও আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি । বিজ্ঞা- 
নের যে ষে বিষয়ে যেসকল পাশ্চাত্য পঞণ্ডিতগণের মত সিদ্ধাস্ত- 
রূপে সর্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইক্াছে, ইহাতে তাহাদের বিষয় 
সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । ধাহার্দের সেই সকল বিষয় বিশেষণ 
ভাবে আলোচন করিবার ইচ্ছ। আছে, তাহার! এই প্রবন্ধ হইতে 
বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। 

প্রাচীন জ্যোতিষ বিষন্নক ছুইটা প্রবন্ধে আমর! তাহার পক্ষ- 
পাতরাহিত্য দেখিস বড়ই পরিতৃপ্ত হ্ইয়াছি। বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
পক্ষপাত একেবারে পরিত্যাজ্য । যেখান হইতে বৈজ্ঞানিক সত্য 
পাইব, তাহাই সাঁদরে গ্রহণ করিব, এইরূপ মূলমন্ত্র করিলে তবে 
বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। এই ছুইটী প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন 
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বে, সত্যের প্রতি ভারতের পূর্বের স্কায় আকর্ষণ ন। থাকাতে 
আমাদের গণনা কিরূপ ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইতেছে । আমর! 
এখন সত্য দেখিতে পাইলে ও পুরাকালের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি- 
বশতঃ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি না, ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের 
বিষয় । কারণ, যে পুরাকালের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি দেখাই- 
তেছি, সেই পুরাকালের লোকের! এ বিষয়ে কুন্তিত হইতেন ন1। 
এই বিষয়ে ৰঙ্গের যে সকল কৃতবিদ্য সন্তান হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 
তাহাদের প্রার সকলেই পক্ষপাতনোষে ছষ্ট হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত- 
স্ব্ূপে আমর! “মুগ্মক্ীর” লেখকের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি ৭ 
স্বদেশের প্রতি ভক্তির আধিক্যবশতঃ তিনি ভ্রমে পড়িক়্াছেন। 
তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকের বারা পৃথিবীর স্ুর্য্যকেন্ত্রক গতির 
বিষ আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে, এইব্বপ প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্ট! পাইয়াছেন,__ 
"অন্ুলোমগতিনে "স্থঃ পশ্যত্যচল: বিলোমগং বঙ্ৎ । 
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্‌ ॥- আধ্যসিত্ধান্ত 

আমর! যখন এই গ্লোকটি প্রথম দেখি, তখনই আমাদের 
মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, এই শ্লোকটি পৃথিবীর সৃর্য্যকেন্ত্রক 
থতিবিষয়ক নহে, পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনবিষয়ক ॥ কিন্তু 
সমগ্র আর্য্যসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি আর্য জ্যোতিষশাস্্র আমাদিগের অধীত 
ন! থাকাতে সে বিষয়ে কিছুই স্থিরসিদ্ধাস্ত করিয়া উঠিতে পাবি 
নাই। কিন্তু সম্প্রতি রামেন্দ্রবাবু পক্ষপাতরছিত হুইয়া আমাদের 
সন্দেহ দিটাইয়া দিয়াছেন যে, প্রাচীন জ্যোতিষশান্ত্রে পৃথিবীর 
চর্য্যকেন্জক গতির বিষয়ে উল্লেখ নাই । এইরূপ পক্ষপাতশুন্ত 
হইয়া! বিচার পূর্বক সত্য গ্রহণ করিলে তবেই আমাদের প্রকৃত 
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আর্ধাত্ব বজার থাকিবে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বলিয়া! রাখি 

যে, বর্তমান কালে এক সম্প্রননায়ের লোকে উল্ট। দিকে যাইয়া 

প্রাচীন আধ্য শাস্ত্রে সত্যমাত্রও দেখিতে কুষ্টিত হন ; কিন্তু 
তাহা ও অত্যন্ত অসঙ্গত। রামেন্্র বাবু উভয় দ্বিক বজায় রাখিয়! 

প্রাচীন ও নবীন উভয় শাস্ত্র হইতেই সতাগ্রহণের চেষ্টা করিয়! 
প্রকৃত সত্যান্ুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃত আধ্যত্বের (আধ্যামীর বা 
সাহেবিয়ানার নহে) পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাহাই হউক, 
আমর! “প্রকৃতির” কোন প্রবন্ধটি ছাড়িয়া কোন্‌ প্রবন্ধের প্রশংস! 
করিব,তাহ। ভাবিক্। পাইতেছি না। 

পূর্ববেই বলিয়া! আসিয়াছি যে, রামেন্দ্র বাবুর এই পুস্তকখানি 

বিজ্ঞানগ্রন্থ হইলেও কঠোর নীরস হয় নাই, প্রত্যুত কবিত্বপূর্ণ 
হইয়াছে। এই কবিত্ব কেমন এক প্রকার ছায়াময় কবিত্ব, 

অতৃপ্তির কবিত্ব। সমস্ত পুস্তকখানি আগ্ভোপাস্ত পাঠ করিলে 
কেমন এক প্রকার অতৃপ্তির ভাব, আতঙ্কের ভাব হুংস্বপ্রের মত 
অস্কিত করিয়া নিম্নলিখিত কথায় বুকের উপর চাপিয়। নৃত্য করিতে 
চাহে । বখন তিনি শেষ্প্রবন্ধে প্রলয়ের ভীষণ প্রতিকৃতি দেখাইয়া 
উপসংহারে বলিলেন-_-পপঞ্চাশ বৎসর পুর্বে ভাক্তার হুইবেল 
তদানীন্তন বিজ্ঞানের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়৷! বলিয়াছিলেন, ভর 
নাই । পর্ধশাশ বৎসর পরে পণ্ডিতমগ্ডলী এক রকম একবাক্যে 
বলিতেছেন, ভরসাও নাই”-_এ কথা পড়িয়া! আমার্দেরও কেমন 
এক 'আতম্ক আইসে, শরীন্প শিহরিয়া উঠে, হৃদম্ধ মন শুকাইয়! 
যায়। আমাদের মনে হয় যে তবে কেন বৃথ। এত অধ্যয়ন অধ্য- 
পন, বৃথা এত অর্থচেষ্টা এবং. বুখাই এত স্বার্থত্যাগ । রামেন্দ্ 
বাবুও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের স্যার যেন একপ্রকার ছায়াময় 
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আবরণের মধ্য দিয় চলিয়াছেন--তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধে যেন 
কি একটা “ভরসা নাই” এর ভাব, সুতরাং অতৃপ্তির ভাব জাগিয় 
আছে, এবং আমরাও তাহার অংশ পাইয়। চারিদিক আরও 
অন্ধকার দেখিবার উদ্চোগ করি-_-আমাদের সেই আতঙ্কের 
ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, অন্তরের কথ! অন্তরেই থাকিয়া! 
যায়। এই অতৃপ্তির ভাব, আমাদের বোধ হয় কঠোর বিজ্ঞান" 
লোচনার ফল। বিজ্ঞানরাজ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই 
আরও অধিক রাজ্য আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা হয়, স্থুতরাৎ অতৃপ্তি 
আপস! স্বাভাবিক ; এবং আমাদের ইহাঁও বোধ হয় যে, এই প্রকার 
অতৃপ্তির ভাব অন্ততঃ »শংশিকরূপে না থাকিলে বৈজ্ঞানিক 
সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য রাশি রাশি বাধাবিদ্ব অতিক্রম কর! 
ছুরূহ হইয়া! উঠে। 

এইবারে রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমাদের একটি মতভেদের 
উল্লেখ করিব। রামেন্ত্র বাবু বিজ্ঞান বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন 
তদ্বিষয়ে মতভেদের কথা নহে, কিন্ত তিনি তাহার “জ্ঞানের 
সীমানা” প্রবন্ধে যেখানে জড়বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয় জড় প্রকৃতিকে 
অতিক্রম করিয়া আত্মবিজ্ঞানে 1গয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাহার সহিত 
আমাদের কিছু মতভেদ হইতেছে । পাপ পুণ্য সম্বন্ধে বলিতে 
গিয়া! তিনি বলিয়াছেন “পাপ আর পুণ্য এই ছুইটা কথ। লইয়া 
চিরকাল আন্দোলন চলিয়াছে। * * * তর্ক বিবাদ রক্তপাত 
কতই না এই তথ্য উদঘাটনপ্রপ্নাসের ফলম্বরূপ। ডারুইনের 
নিকট উত্তর পাইয়াছি। প্রাচীন হিন্দু উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া 
সফল হইয়াছিলেন। & * * কথাটা বড়ই গুরুতর, এই প্রবন্ধে 
তাহার অবতারণ! বিড়্বনা |” রামেন্দ্র বাবু ষর্দি এই পর্য্যস্ত বলি- 
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রাই ক্ষান্ত থাকিডেন, তাহ! হইলে আমাদের কোনই বক্রব্য 
থাকিত না। কিন্তু তিনি তাহার পরে পাঁপপুণযের অভিব্যক্তি 
সম্বন্ধে ভারুইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অনুসরণ করিয়! 
আরও কিছু বলিপাছেন। তাহার সার মর্ব আমর তাহারই 
কথায় দিতেছি-__“সনাতন ধন্্ন নাই সনাতন পাপ নাই । সমাজ- 
জীবন যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম; সমাক্জজীবন যাহাতে রক্ষা 
পায় না তাহাই অধর্শ। সমাজজীবন রক্ষা করিবার জন্ত ব্যক্তি- 
ভীবন উতসর্গ করিতে হয়। এই উৎসর্গ ধর্ম) এই উৎসর্গ ন! 
করিলে পাপ হয়। ধর্মসাধন কর্তব্য কন্ম। তোমার সুখই 
হউক, আর দুঃখই হউক, সমাজজীবন রাখিতে হইবে ; ধর্মসাধন 
করিতেই হইবে ।, 

রামেক্্র বাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে আমর! ছুই চান্িটি কথা 
ইঙ্গিতমাত্রে বলিব।* এমন যদি কোন কাধ্য উপস্থিত হয়, 
ধাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, আমি তাহ1 করিব 
কি না? সমাজের তাহাতে উপকার হইবে কি নাঠিক করিয়া 
বল৷ আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব--হইলেও হইতে পারে, ন। 
হইলেও হইতে পারে। প্রত্যেক কার্ষ্যে সমাজের সুদূর ভবিম্যাতে 
মঙ্গল হইবে কাহার সাধ্য ঘে গণন। করিয়া! ঠিক বলিতে পারে 2 
আর আমিও যখন সমাঞ্জেরই অন্তর্ভ,ক্ত একজন, তখন সহজেই 
আমার ধর্মমজ্ঞানকে সাত্বনা দিব যে, ইহাতে সমাজের মঙ্গল হই- 
তেই পারে না, স্থৃতরাং এ কার্যে আমার নিরস্ত থাকাই শ্রেক্র-- 
“আত্মানং সততং রক্ষেৎ” ইহাই ক্রমশঃ মূলমন্ত্র হইয়া দাড়ায় । 


* এই বিষয়ে আমর প্রণীত "অধ্যাজধর্ম ও অভ্রেয়বাদ" গ্রন্থে বিস্বৃতরূপে 
আলোচন! করিয়াছি ।--লেখক 
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রামেন্ত্র বাবু যে প্ধর্মসাধন কর্তব্য কণ্্ন” বলিয়াছেন, এই কর্তবা 
কথার বল ও অধিকার থাকে কি প্রকারে? একটা দৃষ্টাস্ত 
দিই--আমি একটা বৈজ্ঞানিক অথবা! আধ্যাত্মিক সত্য লাভ 
করিলাম। কিন্তু সেই সত্য অবলম্বন করিয়া সংসারে বিচ- 
রণ করিতে গেলে দেখি যে, আমকে বিবিধ ক্ষতি অত্যাচার 
প্রভৃতি স্যা করিতে হইবে । আমি তাহা অবলম্বন করিব কি 
না? রামেম্ত্র বাবুর মত শেষ পধ্যস্ত অন্ুদরণ করিলে 
দেখি যে, আমার সত্যপ্রচার কর্তব্য নহে। কারণ, এই সত্য 
অবলম্বন করিলে আমার জীবন রক্ষা হয় না; আবার আমার 
দেখাদেখি অপরে অবলগ্ধন কব্রিলে তীাহার্দিগরও জীবন 
রক্ষা! হয় না-_স্থৃতরাং সেই সত্য অবলম্বন করিলে সমগ্র সমাজের 
জীবন রক্ষা হয় না; অতএব তাহ। পরিত্যাগ করাই শ্র্রেক্ন । ইহাই 
রামেন্্র বাবুর অথব। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানি কদ্দিগের মতের উপসংহারে 
আসিয়। পড়ে না কি? কিন্তুইহার বিপরীতে, আমাদের য্দি 
সত্যের উপর অটল নিষ্ঠা থাকে, দি আমার মনে এই দৃঢ় ধান্ণণ 
থাকে যে, সত্যপ্রবর্তক ভগবান্‌ মঙ্গলময়, তাহার সত্য প্রচার ব। 
অবলম্বন করিলে পরিণামে মঙ্গল হইবেই হইবে, তবেই কেমন 
একট সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়! যায়, তবেই আমর। সত্যের জন্য কেমন 
'অটল সাহসের সহিত প্রস্তত হইতে পারি, এবং তবেই সেই সত্য- 
প্রচারে আমার ই, তোমার ইষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও ইষ্ট 
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে ন।। 

আমর! যে রুণ্ন ব্যক্তির সেব! করি, তাহা কি সমাজের জীবন- 
রক্ষা ভাবিয়া ? কর্তব্য বলিয়া, ধর্ম বলিয়াই তাহা! করি । অনেক 
সময়ে হয় ত রোগসেব! সমাজরক্ষার প্রতিকুলেও যাইতে 
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পারে । যে ক্গ্রব্যক্তির বাচিবার আশ। নাই, তাহার সেবা করিতে 
গেলে এই ভীষণ জীবনসংগ্রামে রোগসেবকদদিগকে নিশ্চয়ই 
অনেক ক্ষতি সহ করিতে হইবে । কিন্তু তথাপি তাহার সেব। 
ধম্ম বলিয়া আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি 
এইরূপ পরিত্যাগ করিবার প্রথা থাকিত, তবে সংসার কি নীরস 
মরুভূমিতে পরিণত হইত, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প ভয়। 
এই ধশ্মের কি অপরিবর্থনশীল ও সাধারণ মানবের অগম্য, সমাজ- 
ক্জমীবন-রক্ষাবিষয়ক ুক্ম গণনার অতিরিক্ত কোন দৃ়তর 'ও উচ্চ- 
তর ভিত্তি নাই? থাকিতেই হইবে । আমার স্ান্ অক্ষম বাক্তির 
এ বিষয়ে সম্পৃথ বিচার করিয়। দেওয়! অসম্ভব, তবে সাধারণের 
আলোচনার জন্য ইঙ্গিত মাত্রে এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম 
মাত্র। তাহাদের সুবিধার জন্য এইটুকু বলিয়! রাখি যে, স্থুবি- 
খ্যাত জীববিদ্যাবিশারদ ওয়ালেসও তাহার পুস্তকে ( টি8121 
591506101) ) এই ভাবে লিখির়ছেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন 
প্রভৃতি শত শত নিয়মের দ্বারাও সহশ্র ক্ষতি শ্বীকার করিয়। সত্য 
কথা বলা প্রদ্ভৃতি ধন্দমাচরণের জন্ত আত্মপরিতোষের উৎপস্তি 
বুঝান যায় না। 

উপসংহারে রামেন্দ্র বাবুর উপর আমাদের আশাভরসার ছুই 
চারিটা কথা বলিব । তিনি অবশ্য তাহার পুস্তকে আক্ষেপ প্রকশি 
পুর্র্বক লিথিয়াছেন-__“দীনা বঙ্গভাষ! ও দীন বঙ্গসাহিত্য;ঃ অন্ত 
দেশে ধাহ1 সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় 
নাই।” আমরাও তাহার এই ছুঃথের সহিত গভীর সহানুভূতি 
প্রকাশ করিতেছি | কিন্তু আমাদের কি ইহা কম আশার কথা 
যে, রামেন্ত্র বাবু প্রভৃতির গ্ভার কৃতবিদা ব্যক্তিগণ আমাদের মাতৃ- 
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ভাষার তাগ্ডার পুর্ণ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ? ইংরাজ- 
দিগের মধ্যে যদি হুক্সলি, স্পেন্সর প্রভৃতির সায় মহাত্মা ব্যক্তিগণ 
ইংরাক্জী ভাষাকে এত সমুন্তত ন। করিতেন, তাহা হইলে আজ 
তাহারা কিসের গৌরব করিতেন? তেমনি আমাদের দেশের 
ক্কতবিদ্য ব্ক্তিগণ বঙ্গভাঁষাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্ত যত্ন করিতে- 
ছেন বলিয়াই আমরা আজ গৌরব করিতেছি যে, ভারতের 
সকল ভাষার মধ্যে বঙ্গভাষ! সমধিক পরিপুষ্ট । বিশেষতঃ আজ 
কাল কয়েক ব্ক্তির প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়। ঙ্গভাষার ও বঙ্গ 
সাহিত্যের মৌলিকতা৷ ও পরিপুষ্টি বিষয়ে সমধিক আশাম্বিত হই- 
তেছি। তন্মধ্যে গুনবায় উল্লেখ করিতেছি যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
রামেক্দ্র বাবুর ন্যায় দিদ্ধহস্ত আমর! অতি অল্পই দেখিয়াছি । আমা- 
দের কোন বিলাত প্রত্যাগত স্থবিদ্ধান বন্ধু আমার সহিত এই 
বিষয়ের আলাপে বলিয়াছিলেন যে র্রামেন্্র বাবুর অনেকগুলি 
প্রবন্ধ "নাইনটান্থ সেঞ্চুরির” ন্তায় সাময়িক পত্রে হকৃস্লি প্রভৃতির 
লিখিত প্রবন্ধ গুলির সহিত সমান আসন প্রাপ্ত হইতে পারে । 


ইতি গ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
“প্রতি” বিষয়ক সপ্তদশ আলাপ সমাপ্ত । 


তি 
শ্০৩ ৫ 5 
গ্ঃ ফি 


অফ্টাদশ আলাপ- প্রেম । ক 
€( সমালোচন। ) 


প্রেম--শ্রীহেমেক্্রনাথ পিংহ বি-এ প্রণীত, মূল্য ১২ টাকা । 
সম্প্রতি আমর! সমালোচনার্থ একখানি উৎকুষ্ট গ্রন্থ প্রাপ্ত হই- 
য়াছি। গ্রন্থথানির নাম *প্রেম” ১ রচিত শ্রীযুক্ত হেমেক্রনাথ 
সিংহ | হেমেন্্র বাবু নিশ্চই প্রেমিক, তাহা ন। হইলে তাহার 
হাত দিস! প্রেমের এরূপ যশোগীত বাহির হইত ন!। গ্রন্থকার 
যথন প্রেমিক, তখন তিনি যে কবি, তাহ। বলা বাহুল্য । গ্ছে 
লিখিলেই যে কবি হওয়া! বাক্স না, এই সেকেলে ভাব এখন চলিয়। 
গিয়াছে । এখন আনন্দের ধারা “রসাজ্মক বাক্য” গন্ভে লিখিলেও 
আমরা লেখককে কবি বলিতে পারি । ইহাই কবির লক্ষণ ধরিলে 
আমরা হেমেন্ত্র বাবুকে নিশ্য়ই কৰি বলিব। তিনি এরূপ 
ভাবাত্মক বিষয়ে এত শস্ন্দর কথার সমাবেশ করিয়াছেন বে, 
তাহাকে কবি না বলিয়া থাকিতে পারি না। স্বীকার করি, 
তাহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে অপরের অনেক উক্তি উদ্ধত 
হইয়াছে । হউক, কিন্তু কবি না হইলে সেই সকল পুষ্প লইয়! 
এমন স্থন্দর মাল! গাথিতে পারিত কে? তবে উদ্ধত অংশ যেন 
একটু অতিরিক্ত হুইয়াছে। প্রথম সংস্করণে সে দোষ মার্জনীয় । 
আমর! তাহার নিজের উক্কি হইতে ছুএকটী অংশ উদ্ধত করির! 
তাহার হদয়ের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে চেষ্টা করিব । 

“জ্ঞান আত্মার শোভা । প্রেম আত্মার সৌরভ। জ্ঞান 


পা ০৪ মী শপ পর পপ পম ৮ পি পপ আপ পপ পর পচন পপ 


*মমীরণ। ১৩১২, সাল তান্র সংখ্যায় প্রকাশিত । 





প্রেম। নিভু 


স্বর্গীয় আলোক, প্রেম ন্বর্গের সোপান । জ্ঞান পথপ্রদর্শক, 
প্রেমই পথ। জ্ঞান অন্ন, প্রেম রস। জ্ঞান পল্লব, প্রেম পুষ্প ।” 

“প্রেম অনন্তের দ্বার । প্রমবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অন- 
স্তের ছারা দেখিতে পাইবে । বিন্দুর অন্তরালে সিন্ধুর আভাস 
পাইবে । সিন্ধু ও বিন্দুর একতার তাৎপর্য্য প্রেমের অভিধানেই 
মিলে ।” 

এই শেষ অংশে লিখিত প্রেমের উদ্বার ও কেন্দ্রগত ভাবের 
প্রতিধ্বনি নূতন জগতের কবিশ্রেষ্ট ওয়ান্ট হুইটম্যানের প্রত্যেক 
কবিতাক্স দেখিতে পাই । হুইটম্যান তাহার প্রথম কবিতা অবধিই 
এইভাবের মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন । 

হেমেন্দ্র বাবুর ভাষা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ইহ] সরল 
প্রেমের ভাষা । তিনি প্রেমিক বলিয়াই ভাষার চাকচিকের 
প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দেন নাই। হৃদয়ের ভাব বাক্ত করিবার জন্তই 
ভাষা । প্প্রেম” গ্রন্থে প্রেমিক হদরের ভাব স্থব্ক্ত হইয়াছে । 
প্রেম সম্বন্ধে অনেক ভাব তাহার হৃদয়ে স্বম্পষ্ট আবির্ভূত হইক্সা- 
ছিল বলিয়াই গ্রন্থকার এত স্প্ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে 
পারিয়াছেন। 

ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
“প্রেম” বিষয়ক অষ্টাদশ আলাপ সমাপ্ত ॥ 


০৩৩০... 


উনবিংশ আলাপ--ল বায়রণ । * 


মানবের জীবন ছুই ভাবে চলিয়া যায়_-এক, যেমন 
যাইতেছে দেই ভাবে ; দ্বিতীয়, সংগ্রামের ভাবে। আমার যদি 
অনসংস্থান থাকে, আর যদি আমি নির্বিরোধী হই, তাহ 
হইলে আমার জীবন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবে । কিন্তু যদি আমার 
অন্নসংস্থান না! থাকে, তবে আমাকে পরিশ্রম করিয়া অন্ন 
গ্রহ করিতে হইবে এবং পরিশ্রম করিতে গেলেই অন্তান্ত শ্রম- 
জীবীদিগের সহিত আমার দঘন্দ বাধিবার খুবই সম্ভাবনা ঘটিবে। 
এই দন্থকারীদিগের মধ্যে যে যতটা আপনার ক্ষমত। প্রকাশ 
করিতে পারিবে, সেই খুব সম্ভবত জয়লাভ করিবে। এই 
কারণে দ্বন্দ করিতে গেলেই বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিশেষরূপে পরিক্ষ,ট 
হয়ু। 
অন্নসংস্থানের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা দেখাইলাম যে সংগ্রাম করিতে 
গেলেই বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিষ্ষট হয়। অনসংস্থানের জন্ত সংগ্রাম 
করা শারীরিক সংগ্রাম; এই শারীরিক সংগ্রাম ব্যতীত আমাদিগের 
মানসিক সংগ্রাম আছে, আধাত্সিক সংগ্রাম আছে। আমি যদি 
জ্যামিতির উপপাদ্য লইয়া সংগ্রাষ করি, তাহাই হইল মানসিক 
গ্রাম ; আর আমি যদ্দি পাপবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করি, তাহাই 
হুইল আধ্যাত্মিক সংগ্রষম ৷ কি শারীব্িক,কি মানসিক, কি আধ্যা- 
স্মিক, সকল প্রকার সংগ্রামেই সকলের সমান জয় হয় না। কেহ 
ব। বারছ্বার পরাজিত হইয়া! থাকে ; কেহ বা একেবারেই জয়লাভ 


ই তা এম 





* ১২৯৯ সাল, জ্যেষ্ঠ মাসে লিখিত। 


লড বায়রণ। ১৪১ 


করে। যেব্যক্তি আপনার বুদ্ধিবৃত্তিদমূহকে যতটুকু “প্রস্ফৃটিত 
করিয়া যে প্রকার সংগ্রামের উপযোগী করিয়া লইয়াছে, সেই 
ব্যক্তি সেই প্রকার সংগ্রামে ততই বেশী জয়লাভ করিবে । 

এই যেমন প্রতি মানবের বিষয় বলিলাম, সেইরূপ এক একটা 
জাতির মধ্যেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চলিতে 
পারে- বিশেষ গুণবিশিষ্ট কতকগুলি মানবের সমষ্টির নামই তে! 
জাতি । এই জাতীয় সংগ্রামেও যে ব্যক্তি বা যে জাতি জ্ঞানধর্ম্ 
অধিকতর উন্নত হইবে, তাহারই জয় হইবে 

বখন আর্যেরা ভারতে প্রথম আনিকা বসতি করিতে লাগি- 
লেন, তখন অন্সংস্থানের নিমিত্ত প্রাচ্যদিগের সহিত তাহা- 
দ্রিগকে কঠোর শারীরিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল! আধ্য ও 
প্রাচ্যদ্দিগের মধ্যে ধাহারা! উন্নত ছিলেন, বাহার! বুদ্ধি পুর্ব্বক 
অন্তের অপেক্ষা উত্কুষ্টতর রূপে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তত করিতে পারি- 
য়াছিলেন, তাহারাই জয়লাভ করিয়া সুথে বর্ধিত হইতে লাগি- 
লেন। এই জাতীম্ম শারীরিক সংগ্রামের মধ্য হইতেই আধ্যগণ 
প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইলেন। 

আবার কলিষুগের প্রারভ্তে কুরুপাগুবের ষে ভীষণ সংগ্রাম 
হইয়াছিল, তাহাকে আমর। জাতীয় আধ্যাত্মিক সংগ্রাম বলিতে 
পারি। সেই সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভূমিলাভ করিবার সংগ্রাম 
নহে--তাহ1] অধর্মের সহিত ধর্মের সংগ্রাম । এই সংগ্রামে 
পাগুবগণ ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তীাহার্দিগেরই 
জয় হইল । এই পাওবদিগের যিনি বন্ধু, সেই কৃষ্ণ তাহাদের 
সকলের অপেক্ষা জ্ঞানধন্ম্নে অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন, তাই 
কবি তাহণকে দেবতাব্র আসন প্রদান করিয়াছেন। 


১৪২ আলাপ। 


আরও আধুনিক কালে ভারতবর্ষ যখন শাক্তদিগেয় প্রভাবে 
হিংসা মদ্যপান প্রভৃতি নানা পাপাচারে ভুবিয়া যাইতেছিল, 
সেই সময়ে চৈতন্তদেব অহিংসা-সংগ্রামের, প্রেম-সংগ্রামের উন্মা- 
দক জয়ধবনিতে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। 

পুর্বোল্িথিত তিনটা সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা আলোচন৷ 
করিয়! দেখিতে পাই ষে, প্রত্যেক সংগ্রামকালের সঙ্গে সঙ্গে এক 
এক কবিসম্প্রদায় আবিভূর্তি হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সংগ্রামের 
সঙ্গে সঙ্গে খখেদের কবিগণ উঠিলেন , দ্বিতীয্বোক্ত সংগ্রামের 
সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের ব্যাসগণ উঠিলেন ; শেষোক্ত সংগ্রামের সঙ্গে 
সঙ্গে বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় ভারতবর্ষকে, বিশেষত বঙ্গদেশকে, 
কোমলতার অমুতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। 

এইবারে একবার ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখি, সেখানেই 
বাকি প্রকার নিম্ম। সেখানে শারীরিক সংগ্রাম অনেক 
হইম্া গিয়াছে এবং ভাহার সঙ্গে অনেক সাময়িক কবিও প্রান্ছু- 
ভূতি হইয়াছেম) সেখানে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বীজ পড়িতেছে 
মাত্র, সুতরাং সেবিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করিব না। 
কিন্ত ইউরোপে মানসিক সংগ্রান বিন যাবৎ আরম্ত হুইয়াছে। 

ইংলণ্ডে এলিজেবেথের রাজত্বকালে এক বিরাট মানসিক 
সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিছু পুর্ব্বে কলম্বন আমেরিক। আবিষ্কার 
করিয়|! সমস্ত ইউরোপে এক আন্দোলন তুলিয়! দিয়াছেন-- 
সকলেরই মনে নূতন ভাব, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া দিয়া- 
ছেন। এদিকে আবার স্পেনের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া 
ইংলগ্ডের শিরায় শিরায় স্বাধীনতার খরআোত বছিতে আরম্ত 
করিয়াছে; এমন কি, এই শ্বাধীনতার উত্তেজনাতেই, যখন 


লর্ড বায়রণ। চিউিউ 


স্পেনের রাজা পোপের পক্ষ অবলম্বন করিয়া! এক মহতী নৌ- 
সেনা ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, তখন নৌ-সৈম্তাধ্যক্ষগণ 
অতি অল্পমাত্র সৈস্তের দ্বারা সেই মহতী নৌসেনাকে একেবারে 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন ; অবশ্ঠ অন্তান্ত কারণও তীহঃ- 
দের সহায় হইয়াছিল । এইরূপে তখন সমস্ত ইংরাজ জাতির মধ্যে 
এক প্রবল মানদিক সংগ্রাম চলিক্বাছিল। এই মানসিক সংগ্রা- 
মের সঙ্গে সঙ্গে সেক্ষপীয়রের অপূর্ব দৃশ্তকাব্য সকল প্রকাঁশিত 
হইল । ইংলগ্ডে এমন ঘোরতর মানসিক সংগ্রাম বোধ হন 
ইতিপুর্ববে আর কখনও হয় নাই--পরে আর একবার হইয়াছিল ॥ 
এই দ্বিতীয় সংগ্রামের ফলেই খৃষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয় 
হইয়়াছে। 

বৃষ্টায্ব অষ্টাদশ শতান্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ভে এই তুমুল মানসিক সংগ্রাম সমস্ত ইউরোপকে একেবারে 
উন্নত করিস ফেলিম্নাছিল। এই সংগ্রামের হ্ত্রপাত হক্স 
ফরাসিবিপ্লৰ হইতে | ফ্রান্সের পূর্ববর্তী রাজার! প্রজাদিগের 
প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না। 
সেই অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ উন্মন্ত হইয়া! শেষ রাজ! ষোড়শ 
লুইর মস্তকচ্ছেদন করিল। ক্রমে ফরাসিগণ পুরাতন যাহ। কিছু 
তাহাই নষ্ট করিয়া! তৎপরিবর্তে নূতন ভাব নুতন প্রণালী স্থাপন 
করিতে উদ্যত হুইল। ফরাসিবিপ্রব শারীরিক সংগ্রাম হইতে 
মানসিক সংগ্রামে পরিণত হইল এবং সেই সংগ্রামের ভাব সমগ্র 
পৃথিবীতে রোপণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। 

কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে ন। ষে ফ্রান্সের মানসিক 
সংগ্রামের তরঙ্গ ইংলণ্ডের উপকূলে অনায্নামে পৌছিতে পারে । 
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ইংলগও ও ফ্রান্সের মধো সমুদ্র ব্যবধান থাকাতে ফ্রান্সের শারী- 
রিক সংগ্রাম ইংলগুকে তন্ট! স্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু 
মানসিক সংগ্রামের ভাব মুদ্রাযস্্ থাকিতে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা 
বৃথা । যাই হউক, এই দ্বিতীয় মানসিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 
ইংলগ্ডে অনেকগুলি কবির উদয় হুইয়াছে--যষেলি, বায়রণ, 
ওয়ার্ডস্ওর়ার্থ প্রভৃতি । ইহাপিগের সকলেরই কবিতার মধ্ো 
এক প্রকার বিশেষ সাংগ্রামিক ভাব আছে। এই সাংগ্রামিক 
কবিদিগের মধ্যে বায়রণ কিছু অতিরিক্ত ধ্বংসপ্রিয়, বেলি 
অপেক্ষাকৃত মধাপথাবলম্বী এবং ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ রক্ষণশীল। 

এখন আমর প্রথমে বায়রণকেই সম্মুখে আনয়ন কৰি। 
ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বায়রণ সাংগ্রামিক এবং কিছু অতিরিক্ত 
মাত্রায় ধ্বংসপ্রিরর ছিলেন। ধ্বংস বিষয়ে তিনি একজন মহারঘী 
ছিলেন--একাকীই সমস্ত জাতির বিপক্ষে দণ্ডারমান | একাকী 
সমস্ত জাতির বিপক্ষে--ইহা কম সাহসের কথ। নহে । আবার 
তিনি সাংগ্রামিক কেবল লেখার নহেন, কথান্ব নহেন, কার্যেও 
বটে। তিনি আপনার কার্যযকলাপেও এই প্রকার ভাৰ ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। তিনি কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কোন 
কার্ষেই আইনকানুন মানিরা চলিতেন না--কোন প্রকার 
বন্ধভাব তাহার ভাল লাগিত না। বেনিস রাজ্যে সামাজিক বন্ধন 
কিছু কম বলিয়া ভাহ! তাহার বড় ভাল লাগিক়্াছিল। হঃখের 
বিষয় এই যে, এই প্রকার ওদ্ধত্য পরিশেষে তাহাকে স্বেচ্ছাচারে 
লইয়া গিয়। অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিল 

বাক্রণের সমসামস্সিক ইংলগের অবস্থা তাহার লাংগ্রামিক 
ভাব উত্তেজিত করিবার পক্ষে সহার হইয়াছিল। সেই সময়ে 
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বাহির হইতে ফরাসিবিপ্লুব নিবীর্য্যকেও বীর্ধযবান করিয়া তভুলিতে- 
ছিল; ভিতরেও পিউরিটানদিগের বাধাছাটা সংযত নিয়মের সঙ্গে 
যুবরাজ চতুর্থ জর্জের নেতৃত্বে সন্ত্রস্ত বংশীম্দিগের অশ্লীল বিলা- 
সিতার তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। বায়রণের সংযম ভাল লাগিল 
না?) তিনি অশ্লীল বিলাসিতার নিতান্ত অশ্লীল ভাগটুকু বাদ 
দিয়) বিলাসিতাকে খেয়ালের (55001175751) চক্ষে দেখিয়া 
ভ্রমপূর্বক বিলাসম্পোতে গা ভাসাইয়া দ্িলেন। তাহার এইরূপ 
গতি ভাল লাগিবার কারণ এই বে ইহাতে প্রচলিত প্রথার 
বিরুদ্ধে কার্যত অন্ত্রধারণ করা হয়। 

যাই হোক, বাররণের কবিতায় এইরূপ সাংগ্রামিক ভাব 
থাকতেই তাহার সময়ে তিনি অদ্বিতীক্প কবি বলিয়] প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিলেন-__-তখন কেবল ইংলগ্ডে নহে, সমস্ত ইউরোপে যে এ 
বিরাট বিধ্বংসিভাব রাজত্ব করিতেছিল। বায়রণ তাহার “ডন 
জুয়ান”এর (79০7 7997) প্রথম ছুই সর্গ যখন প্রকাশিত করিলেন, 
তখন তাহার যশ দিখ্বিদিকে বিছাতের স্তার ছুটিঘ্া চলিল ; এমন 
কি, তিনি নিজেই বলিক্ষাছেন যে “আমি একদিন প্রাতঃকালে 
নিগ্রাভঙ্গেই দেখি যে আমি বিখ্যাত হইয়াছি।” শোনা যার যে 
কয়েক মাসের মধ্ো ন্যনাধিক লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল । 
কেহ কেহ বলেন যে বাক়রণের কবিতা অশ্লীলতা পুর্ণ এবং ছেলে- 
মানুষী রকমের- তাহ! কবিতাই নহে । আমরা অবশ্য তাহার 
দোষ সমর্থন করিব না; কিস্তু এত অল্প সময়ে এত অধিক পুস্তক 
মুদ্রিত হইতে দেখিলে হৃদয়ে কি এই প্রশ্ন উখিত হয় না যে, 
লক্ষাধিক লোকে বায়রণের কবিতার কোন্‌ গুণে মুগ্ধ হইল? 
ইহাও কি সম্ভব বলিয়া! মনে হয় যে, এতগুলি লোক হৃদয়ে অন্লী- 

১৯) 
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লতাসর্পকে পৌষণ করিবার জন্ত বায়রণ পড়িত ? তাহার! নিশ্চয়ই 
বায়রণের কবিতার মধ্যে মুগ্ধ করিবার মত কোন কিছু পাইয়- 
ছিল। তাহ! কবিত্ব-_সরলতার কবিত্ব ও সবলতার কবিত্ব। 
সরলতারই বা! কবিত্ব কি, আর সবলতারই বা কবিত্ব কি? 
একজন লোকের সরলতা দেখিয়া আমাদের হৃদর কেমন উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠে। সরলতার মধ্যে এক বিশেষ মাধুরী--কবিত্ব আছে, 
যাহার জন্য আমর সরলতাঁকে এত ভালবাসি । এই কারণে 
আমি পলীগ্রামবাসীদ্িগকে এত ভালবাসি; এই কারণে আমি 
বসন্তের প্রভাতে কোকিলকুহরিত মুক্তগগন ও সুগন্ধসেবী মুক্ত 
মলম্ববায়ু্ক এত ভাপবামি। সেইরূপ সবলতার মধ্যেও এক 
অপূর্ব কবিত্ব আছে। সেই কবিত্ব আছে বলিম্নাই সেই মার্কিন 
টসৈনিককবি ওয়ান্ট হুইটম্যানকে আমি এত ভালবাসি । যদিও 
প্রবল ঝটিকা? বৃক্ষ অদ্রালিকা প্রভৃতি চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দেয়,তথাপি 
সেই কবিত্ব আছে বলিয়াই ঝটিকাঁর সবল স্পর্শলাভ করিতে 
আমি এত ভালবাসি । যদ্দিও ভূমিকম্প অভাবনীয় দারুণ পরি- 
বর্তন সংঘটিত করিতে থাকে, তথাপি সেই সবলতার কবিত্ব আছে 
বালয়াই ভূমিকম্পের মধ্যেও এক সভয় আনন্দনৃত্য অনুভব কনি। 
মাথু আর্ণন্ড (%150)০৬ 4১17910 ) বলেন যে কবিতার 
কার্ধাক্ষেত্র হই--বহিঞ্গত ও অন্তর্জগত। কোন কবিত। বহি- 
জগতের সৌন্দর্য্য পবিপ্ষ,ট করিতে সপ্রয়াস; কোন কবিত বা 
অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য পরিক্ষ,ট করিতে সপ্রয়াস। এখানে একটা 
কথা এই যে অন্তর্জগতের যে কোন ভাব কবিতায় একটু স্পষ্টরূপে 
ব্যক্ত করিলেই তাহা হ্থন্দপ্ন বলিয়া বোধ হয়-_তাহার কারণ, 
অনেকেরই কাছে অস্তর্জগতের ভাবসকল এক রহ্ন্তমর । বার- 
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বণের কবিতা বহির্জগত সম্বন্ধে আছে, অস্তর্জগত সন্বদ্ধেও 
'আছে। তাহার বহির্জগতের কবিতায় সবলত! আছে। তাহার 
অন্তর্জগতের কবিতায় সরলতা আছে এবং সরলতায় সবলতা। 
'আছে। 
প্রথম প্রকারের কবিতা! দৃষ্টাস্তশ্বরূপে উল্লেখ করিয়া দেখাই- 

তেছি। বাক্ষরণ গ্রীসের ছরবস্থা এবং গ্রীকদিগ্ের স্বাধীনতা- 
লাভের প্রতি ওদাসীন্য দেখিয়া! গ্রীকদিগকে ভৎসনা করিতেছেন 
--কেমন বলিষ্ঠ ভাষায়-_ 

4 [90010920009 01008 015557) 01010001)175 512৬৩ 

587১ 19 1106 0115 [10617005105 ? 

71252 ৮/2.6515 0105 0570 19550 5905 ৮৩, 

1) 521৮112 06910117506 005 00০০- 

[১101700000১ ৮120 552.) ৮126 510079115 01515 ? 

0100 01110 6021001৩016 ১512115 ? 

17052 5051025৯ 01517 50015 106 ৪1015110৮, 

4৯115092100 10515020217 ৮০00৫ 0৮৮ 3 

51720010077 05 25102501৮০0 5110 

071 2120915 01 0617 0911261 ঠিতও ১ 

4৯100 10 510 10 06 5001ভি ০0911৩5 

৬11] 8:৫0 60 6021175 2 17002 01 0581, 

19672512705 91721] 00219 ৮০ 12521, 

/৮70 155৮6 1015 50175 2 1)010০, 2 ল৩, 

1525 0০০ 111 150051019 0190807 5102126 ) 


101 06৩001275102005 ০00০5 95501 
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132508520৮৭ 95 01550155115 09 507, 
19951810525. ০60১ 15 ৪৬91 ৬012. 
ইহার প্রত্যেক কথা কি গ্রীকদিগের হৃদয়ে তীক্ষতীরের হার 
গিয়। বিদ্ধ হইবে ন! ? বাক্মরণ একটা হদ্দে ঝড়ের মধ্যে পড়িক্না 
কেমন সুন্দর বলিয়াছেন-_ 
ঞ ৬ টু 150 105 05 
4৯ 51021601000 99105 200 91 001151)0 
4৯091019201 08 65021955021 ০1 01055 1 
এই ছুইটী ছত্র পড়িরা আমরা! ঝড়ের উন্মত্ত নৃত্য কেমন 
উপলব্ধি করিতেছি এবং ঝড় দেখিয় কবির ঝড়ের অংশ হইবার 
ইচ্ছ! কেমন স্ন্দররূপে অনুভব করিতেছি-__ইহাতে কেমন সবল 
ভাব । 
দ্বিতীয় প্রকারের-_মন্তগতের কবিতা উদ্ধত করিবার 
প্রয়োজন নাই। তাহার কবিতার অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া! 
যায় যে, তিনি আপনার অত্যাচার অনাচারের কথ। কিম্বা সেই 
অনাচারজনিত কুফলের কথা, কোন বিবয়ই লুকাইক্স? রাখিতে 
যান নাই। ছু একটা ছত্র উদ্ধত করিলে পাঠকগণ যে তাহার 
সরলত। সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন,তাহার আশা! করে না, এই কারণে 
তাহ! উদ্ধত করিলাম না। বায়রণের কবিতা যে এই সরলতা 
ও সবলতার কবিত্বগুণে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, 
সে বিষয়ে সন্েহমাত্র নাই । 
বান্নরণের কবিতা তাহার সমপসামক্লিক লোকের ভাল লাগিবার 
আরও একটা কারণ ছিল। বায়রণ একজন ধনীসন্তান হইয়া! বে 
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে লিখিতেন এবং কার্ধ্যও করিতেন, তাহা ও 
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তাহার খ্যাতির অন্কতম কারণ। তখন সকলেই প্রচলিত বাধা- 
ছাট! নিরমের অধীনে থাকিয়! মুনপ্রার় হইতেছিল, কিন্তু তাহার 
বিরুদ্ধে কেহই কথ! কহিতে সাহস করে নাই ; সেই চলিত প্রথার 
বিরুদ্ধে কথ! উঠিয়্াছে এবং কার্য হইতেছে এবং সেই সকল 
বিষয়ে নেত। হইয়াছেন লর্ডদিগের একজন--এই কারণেও সকলেই 
উত্স্থক হইয়। বান্নরণের কবিত। পড়িতে লাগিল । 

এইবারে বায়রণের কবিতার দোষের কথা হু একটী বল! 
যাউক। তাহার কবিতার প্রধান দোষ ছুইটা-__কোমলতার 
অভাব এবং স্থানে স্থানে অশ্লীলত1 । এই ছুইটারই মূল কারণ 
বলিতে গেলে একই--গুহে অশাস্তি। বাক়রণ টশৈশবকালা বধি 
কাহারও নিকট প্রকৃত ভালবাস প্রাপ্ত হন নাই । শৈশব কালে 
তাহাকে মাতার নিকট বিশেষ অত্যাচার সহ করিতে হইত ।॥ 
পরে যৌবনকালে তিনি ধাহাকে বিবাহ করিলেন, তাহার সহিত 
মনের মিল হইল না। এদিকে আবার যখন তাহার প্রথম রচনা 
(770০815 ০01 [141977255) প্রকাশ করিলেন, তখন কোন সমালো- 
চক তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এক পত্রিকায় রচনার গুণের দিকে মোটেই 
লক্ষ্য না রাখিয়া দোষের ভাগ লইয়াই এক তীব্র সমালেো'চন। 
বাহির করিলেন। এই সকল কারণে তাহার মন যে বিকৃত ভাব 
ধারণ করিবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? ইহাতে তাহার প্রতি 
আমাদের ঘ্বণা ন। হইয়া বরং তাহার জন্য হুঃখ হুওয়) উচিত। 
এই সকল কারণে তাহার প্রীতি কোমলতা শৃন্ত হইফা অশ্লীলতা 
দোষে দূষিত হইল? তাহার অস্তঃকরণের বৃত্তি সকল গৃহমুখ্ী না 
হইয়! কিছু অতিমাত্রাপ্ন বহিরমুখী হুইয়! পড়িল। কিন্তু তিনি 
স্বেচ্ছাচারে চলিয়া অনেক দিন পরে বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্ছ্রিয- 


১৫৬ আলাপ । 


স্ুখই আমাদের সর্বশ্থ নহে এবং চঞ্চলতায় ও ইন্দ্রিয়পরাক্ণতার 
মানবের প্রেম চরিতার্থ হয় না। তাই তিনি বড়ই অবসন্ন সুরে 
বলিতেছেন-- 
4৯155 1 ০৮ ৮০72 25050010125 হোম 0 ৬850০, 
(007 ৮৮905 096 05 06561 3) ৮2100991155 
7306 ৮5295 01 02115 10501127705, 2155 01175566 
নাও] ৮ 00০ ০016৯ 01001751 21000010500 00৩ 
65, 
10০15 1০05০ ৬৮110 0001015 1701520)2 ০001 
2017159 , 
৯170: 00555 ৮052 0001075 2121091501 5 917012 010৩ 
[01275 
৬৬1১101) 5101117010570926 101 565095 9.5 [92,55101 
7155 
01০: 075 ৬০011075 11001775552 ৮2112151927 
[707 502779 591950151 [৮16 (011010061/ 1০ ০০1 
৮2,105" 
ষেলি, বায়রণ এবং ওয়াড স্ওযার্থ, এই তিন কবির কবিতায় 
সাধারণ ভাবে যেমন সাংগ্রামিক ভাব বিস্তমান দেখি, সেইরূপ 
ব্যক্তিগত ভাবও দেখিতে পাই। এই তিন কবিই আপনাদ্দিগের 
কবিতায় আত্মহারা! হইয়া গ্রিয়াছেন; আপনাদিগেরই কথা, 
আপনাদিগেরই প্রেম, আপনাদিগেরই অতৃপ্তি কবিতায় প্রকাশ 
করিয়াছেন । এক কথায়, তাহার! ন্বয়ংই কবিতায় প্রতিফলিত 
হইয়াছেন। কিন্ত এই কবিগণের মধ্যে বাক্সরণ সর্বাপেক্ষা আতম্ম- 
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হারা । এই কারণে বায়রণের কবিতা সারল্যপূর্ণ, এবং এই 
কারণেই তাহার কবিতায় আমর! অনেক স্থলে চঞ্চল বিলাঁসভাব, 
অনেক স্থলে বীরত্বের উচ্ছ্বাস এবং (ঃখের বিষয় ) ছু একটা 
স্ছলে অশ্লীলতা দোষও দেখিতে পাই । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে,বায়রণ স্বাধীন তাঁর অন্বেষণে প্রবৃ্ত হইয়া 
ঘটনাক্রমে শ্বেচ্ছাচারের পথে গিক়্াছিলেন ; এবং ইহাঁও 
বলিয়াছি যে, স্থেচ্ছাচার অনাচার করিতে করিতে অতৃপ্তিও অন্ু- 
ভব করিয়াছিলেন। এইরূপ অতৃপ্ত হইয়া, অতৃপ্তির উপাদান 
কারণ স্ত্রীলোকের প্রতিও যে বায়রণ ছুএকটা কটুকথা বলিতে 
বিরত হন নাই, তাহ! বল! বাছল্য । তিনি বলিতেছেন-__ 
৪৪, 1 00109 010 10০---001 119 1210098185 0021 
[30 [90010 200. 00/21: 210179 212 ৮/012,0৮5 ০2৩) 
৮ ৮ কঃ রং 
[1219505১ 1150 01001592915 5591 08905186109 5121৩ 
4৯100 20700011175 1015 50555 ৮51)515 5015001755 
01516 02519911, 
তিনি বলিতেছেন যে তাহাকে কেহই ভাল বাসেনাই; 
তিনি নিজে যখন কাহাকেও স্থির প্রেম দিতে পারিলেন না, 
তখন অন্তঠের নিকটে কিরূপেস্থির প্রেমের আশ। করিলেন, তাঁহ। 
বুঝি না। 
ষাহাই হউক, বায়রণ যদি তাহার ক্ষমতা কেবল ভাঙ্গনের 
কাজে না লাগাইয়া গঠন কাধ্যে প্রযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে 
জগতের কত উপকার হইত! কেবল ভাঙ্গনের দিকে গি্ন! 
অবশেষে আপনিই অকালে ভাঙ্গনের জোতে পড়িয়া অস্তহিত 
হইলেন। 


১৫২ আলাপ । 


বারবণের দোষ প্রদর্শন বা তাহার সমর্থন আমার উদ্দেশ 
নহে। আমার বক্তব্য এই যে মোটের উপর বায়রণ একজন 
যথার্থ কবি ছিলেন, এবং তাহার কবিতার মধ্য হইতে অঙ্লীল 
অংশ পরিত্যাগ করিলেও 'অতি উচ্চ অঙ্গের অনেক কবিতা 
পাওয়া বাইতে পারে। সজ্জনের কর্তব্য এই যে তাহার! ভাল- 
মন্দে মিশ্রিত বস্ত হইতে মন্দভাগ পরিত্যাগ করিয়। ভালটুকু 
গ্রহণ করেন। 


ইতি গ্রক্ষিতীজ্জমন1থ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
কর্ড বায়রণ বিষয়ক উনবিংশ আলাপ সমাপ্ত । 


_2৩-- 
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অনাবন্ত। তিথি । রক্তবসন1 সন্ধ্যা দিবসের সমুদয় পাপ বহন 
করিয্। পবিত্র হইবার ইচ্ছায় সাগরে অবগাহন করিতেছে । সন্ধ্যার 
বিরহে দিগঙ্গনাগণ পূরবী রাগিণীতে বিরহের গীত গ্রাহিয় 
জগতের অশ্রু ঝরাইতেছে এবং ছুএকটী নক্ষত্র সেই সুমধুর গীত 
শুনিবার নিমিত্ত এধারে ওধারে মিটিমিটি চাহিতেছে। এই গীত 
শুনিয়া সমস্ত বিহগ শান্তিলীভের প্রত্যাশায় আপন আপন কুলার 
অন্বেষণ করিতে চলিম়্াছে ; কেবল একটী স্ুবিস্তীর্ণ গহনকাননের 
অভ্যন্তরে এক ক্রৌঞ্চমিথুন এখনও সোহাগের মারার ভুলিয়! 
আছে । এতট। ভ্রমের ফল শোক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? 
ঘশ্মাক্তকলেবর কৃতাত্তসদূশ ছুই শবর চুপে চুপে--অতিচুপে_ 
নিকটে আসির। সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি ছই নিছ্ুর শর হনিল। 
গহন কানন ক্রৌঞ্$পত্বীর শোকের করুণতানে প্রতিধবনিত হইয়া 
গেল। একটা শর ক্রৌঞ্চের প্রেমপুর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে, 
অপরটা লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে । কেন সেই শরট৷ ক্রৌঞ্ধীকেও 
ভেদ করিল না? কেন তাহার! একটাকে ইহ্জগত হইতে বিদাক্র 
দিয়া অপরটীকেও দিল না? আহা! ক্রীঞ্চী ক্রৌঞ্চকে ঘিরিয়! 
ঘিরিয়া কত ন। কাদিতেছে! বাতাস তরুলতার নিকট ক্রৌঞ্ধীর 
বিরহের কথ। বলিয়! মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছে। শৃষ্য- 
দেবও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখিবার ভয়ে অগ্র হইতেই অদৃষ্ঠ 


পাপী সপ সাপ পাশ পর সপ শপ পারি শি ০০ স্পা পপ সপ ০৯৯ রর এ 


* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত ৃ 
২৬ ৮. 





পট পপ লি 


১৫৪ আলাপ । 


হইয়াছেন । ফুলের! তরুলতার নিকট শোকের সেই কাহিনী 
শুনিয়। অবনতমস্তক হুইয়া অবিব্ললধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। 
চন্দ্রমাও আজ রক্তপাত দেখিবার ভয়ে একেবারেই অরৃশ্ত হইয় 
রহিয়াছেন। প্রকৃতি যখন হিৎসার বিপক্ষে এরূপ সহানুভূতি 
প্রদর্শন করিতে পারে, তখন মনুষব্যের হৃদয় হিংসাতে না! জানি 
আরে! কত কষ্ট অনুভব করিবে ! 

দুরেতে-_-০সই কাননের দূর অভ্যস্তরে-_-দস্থাদলপতি বাক্সীকি 
সঙ্গীবিহীন হইক্লা। আনমনে ঘুরিতেছিলেন । আজ এই নিস্তব্ধ অমা- 
বন্ত রাত্রে সহসা তিনি আপনার হৃদয়ের কলুষিতভাব অস্পষ্টরূপে 
বুঝিতে পারিয়! পাগলের মত চঞ্চল হইয়া! ঘুরিতেছিলেন। এমন 
সময়ে তাহার কর্ণে ক্রৌঞ্ধীর করুণতান প্রবেশ করিল ১ তাহার 
হৃদয় আরে! চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন 
যে, ফোন দ্বিন কোন শব্দ তাহার হৃদয় টলাইতে পারে নাই, কিন্তু 
আজ তাহার পাষাণ হৃদয় সামান্ত এক ক্রৌঞ্চীর বিলাপে গলিয়। 
গেল কিরূপে £ অবশেষে সেই শব্ধ অনুসারে আলমিতে আসিতে 
বান্সীকি শবরদিগের নিকটে পৌছিলেন। সেথায় শবরদিগের 
রক্তাক্তহস্তে মৃত ক্রৌঞ্চ দেখিয়া ও ক্রৌঞ্চীর সেই আর্তম্বর কানের 
কাছে শুনিয়া একেবারে জল হইয্! গেলেন--”অশনি গলিয়। গিয়া 
হইল অশ্রজল।” তিনি আজ প্রেমের তত্ব বুঝিতে পানিক়াছেন ; 
তিনি আজ প্রেমের বিরছে যাতন। অনুভব করিয়া বিরহীর সহিত 
সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। তাই আজ ত্রৌঞ্চীর 
বিরহে আপনাকে ও বিরহী বোধ করিয়া তাহার যাতনা অনুভব 
করিতেছেন, মর্শ্াস্তিক কষ্ট পাইতেছেন । এই দাকুণ বেদনা সহ 
করিতে করিতে সহসা তাহার হৃদয় হইতে দেববাক্য বাহির হইল 


বল্মীকির বিষাদোচ্ছণস। ১৫৫ 


"মা! নিষাদ প্রতিষ্ঠাৎ ত্বমগমঃ শাশবতীঃ সমা2। 

যতক্রৌঞ্চমিথুনাদে কমবধীঃ কামমোৌহিতং ॥* 
শোকের দারুণ উচ্ছাস তাহার মুখে শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইবামা্র 
তিনি ক্ষণেক ব্স্তিত হইয়া ঈীড়াইলেন ; তাবিতে লাগিলেন বে, 
"একি ভাষা বলিলাম; কোথায় ইহ! শিখিলাম 1” তিনি একট। 
অপরিচিত ভাষায় আপনার হৃদয়ের যাতনা! প্রকাশ করিলেন, 
কিন্ত জানেন না বে কি ' ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলেন! এই 
শোকোচ্ছাস হইতেই তাহার হৃদয়ে প্রেমের প্রথম অন্ধুর উৎপন্ন 
হইল। এই সময় তাহার জ্ঞান হইল যে এতদিন তিনি দস্থ্যদল- 
পতি হুইয়। আপনার কি অহিতসাধন করিয়াছেন। তিনি সমুদয় 
পরিত্যাগ করিয়া! কঠোর তপন্তা আরম্ভ করিলেন। এই তপস্তার 
বলে, ধিনি এককালে দশ্থ্যদলপতি ছিলেন, আজ তিনি মহামুনি- 
পদে বরিত হুইয়াছেন এবং “যতদিন আছে ববি, যতদিন আছে 
শশি” ততদিন জগত এই মহামুনির পদতলে অবনতমস্তক হইবে । 


ইতি প্রাক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
বাক্মীকির বিষাঁদোচ্ছ'স বিষয়ক বিংশ আলাপ সমাপ্ত । 
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আয়লগুসস্তানের হ্বদয় হইতে কি গভীর ক্রন্দনের ধ্বণি উঠি- 
য়াছে! ইংরাজদিগের অনভ্যাচারে আইরিষগণ জজ্ঞরিত হইয়া, 
ইংরাজা দগের কঠোর দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হইয়া! এবং স্বদেশে নির্ববা- 
সিতের সায় কালদাপন করিয়া সাশ্নয়নে মন্বিদারক গানে 
মাতৃভূমি আয়র্লগ্ডের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। মাতাও 
সম্ভতানগনের এব্সপ যন্ত্রণা দেখিয়া মরমে কীদিয়া বিদার দিলেন । 
এই বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘখন সন্তানগণ আপনািগের কষ্টে 
জননীর ভাবী দুর্দশার কথা বিস্মৃত হইয়া সবর্গণে সপরিবারে 
স্বাধীনতার প্রতিষ্ভাহুমি আমেরিকায় শ্বেচ্ছানির্বাসিত হইতে লাগিল 
তথন মাতা আর স্থিব থাকিতে পারিলেন ন! ; তাহার ক্রন্দন তখন 
আর মরমে বন্ধ থাকিতে না পারির। উদ্বলিয়া উঠিল। তিনি 
কীদিয়। কাদিয়া সম্তানগণকে আহ্বানপুর্বধক বলিলেন “বৎসগণ 
ব্থায় তোমরা ধনমান খাতি প্রতিপন্তি লাভ করিবে, তথায় যাও 
_-শতবার বলি তথায় যাও, কিন্তু তোমাদিগের এই অভাগিনী 
জননীকে সর্বদা স্মরণ করিও--করিও। যখন অপরের কথা 
তোমাদের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইবে, তখন একবার এই ছঃখিনী 


পি পপি পাশ সি হত সস ৯ পপ সপ পপ সর” জা. জা চর পা সঃ অর পপর এর রা, র৮স৪-৪- রোর, আখ শপ শা পট লাস বশ হবার এ ০্ পপ স্থান ২০০ পিএস টা অ+ এরি, রি এপ ৪ 


১৭ বংসর বয়সে লিখিত। 


বিলাপ | ১৫৭ 


মাতাকে ম্রণ করিও--করিও। শত শত মাতা তোমাদিগকে 
বক্ষে ধারণ কৰিতে পারেন, শত শত বন্ধু তোমাদিগকে আলিঙ্গন 
করিতে পারেন এবং এই দগ্ধ দেশ অপেক্ষ! অন্তদদেশে তোঁমর! 
অধিকতর স্ুখলাত করিতে পার; কিন্তু যখন স্থুহৃদবর্ণের নিকট 
আপনার অন্তর খুলিয়! দ্রিবে, বথন অন্য দেশের সুখ অধিকতর 
মিষ্ট লাগিবে--হায়! আর কি বলিব? তোমাদের নিকট আর 
কি প্রার্থনা করিব? কেবল এইমাত্র মিনতি করিতেছি যে সেই 
সময়ে আমাকে তোমাদিগের হৃদয়ে কোণে একটাবারও স্থান 
দিও-__-আমি তোমাদিগেরই হৃদয়ে থাকিতে ভালবাসি ।” 

মাতার এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া! অনেকে ফিরিয়। চাহিল বটে ) 
কিন্ত সকলে সে গান শুনিতে পাইল ন1। বে শুনিল, সে-ই কাদিল 
এবং মাতার এই ক্রন্দনগীত তাহার অপর ভাইদিগকে শুনাইয়। 
কাদাইতে লাগিল। আজ পর্যান্ত আইরিষগণ মাতার এই করুণ 
বিলাপ গাহিতে গাহিতে উত্তপ্ত হৃদয় অশ্রজলে শীতল করে এবং 
এই বিলাপসঙ্গীতের বলে মুষ্টিমের় আইরিষগণ অন্তরের স্বাধীনতা- 
রক্ষণে সমর্থ হইয়াছে । মর্মস্থান হইতে যে ক্রন্দনগীত উঠে, 
তাহার এইরূপই ফল হয়--তাহার এই রূপই ফল হয়। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
বিলাপ বিষয়ক একবিংশ আলাগ সমাপ্ত । 


2৩3 


সঁ 


বিরহ । +% 


(বিদেশী কবিতা অবলম্বনে ) 


অতুযুচ্চ পর্বত হতে শোতম্বিনী বথ৷! 
সাগরের পানে ছুটে চলে যাঁর 

আমার পরাণ তথ! চিরকাল তরে 
তব অভিমুখে উছলিয়! ধায় ॥ 

যেথায় থাক ন! তুমি সেখ আমি আছি; 
কাছে আছি জেনো, দূরে যদি থাকি । 

স্থদুর প্রবাসে যবে, তব বক্ষতীরে 
আমার বুকের বাজে ধুকধুকি ॥ 

নয়ন ভুলিয়া দেখ আমি তৰ কাছে; 
প্রাণ ভরে দেখি তব মুখচ্ছবি। 

তোমায় সদাই ভেরি, তব কথা গুনি; 
তব আলিঙ্গন সদা অন্থভবি ॥ 

চুম্বকে যেমন টানি লৌহে নিজ পানে 
বিছায় আপন ধর্ম লৌহমর ৷ 

প্রাণের মাধুরী তব ছায্প সেই মত 
মম চিস্তারাশি--তব প্রাণময় ॥ 

নয়ন ছুখানি যাহ! হারাই বিরহে, 
মনমাঝে আরো! উজলিয়া উঠে। 

অধরের চুসুটুকু লভিতাম কাছে, 
বিরহে মাধুরী আরে তাঁর ফুটে ॥ 


১৯১০ খুঃ অঃ ৮ই জুজাই লিখিত । 


বিরহ । ১৫৭ 


কর্তব্য বদ্দি বা থাকে--_ করিতে হইবে 
বলি”, দিবানিশি পুজি না তোমায় । 

সৌন্দধ্য যদি ব1 তুমি বিলাঁও চৌদিকে _ 
পুজ! তারি হেতু দিই না তোমার ॥ 

আমার প্রাণের কথা-_ যাহ। আমি চাই, 
আমি যাহ! শুধু হৃদি মাঝে জানি-- 

জানিনাক কি কারণে তোমায় অন্তরে 
দেবী বলে সদ] পুজি বহু মানি” ॥ 

পাথরের বাধ ভাজি” আলো দেখিবারে 
তৃণগাছিথানি জেগে উঠে যথা । 

সখের স্বপন দেখি ঘুমন্ত মানুষ 
ছঃখ দিবসের ভূলে যায় যথা ॥ 

আমার পরাণ তথা আকুলিয়। ধায় 
শুধু তোমা পানে_তোম1 পানে শুধু। 

হংখীর শ্বপন তুমি স্খভর1 ওগো, 
জীবনের আলো তুমি প্রাণরধু ॥ 

যেথায় থাকন! তুমি সেথা! আমি আছি; 
কাছে আছি জেনো, যদি দূরে থাকি। 

মন দিক শোন তুমি-- শুনিবারে পাবে 


সুদুর পরাণে বাজে ধুকধুকি ॥ 


টি মু 


ত্রয়োবিংশ আলাপ-বুদ্ধদেবের জীবনী | ক 
সমালোচনা । 


আমর কৃতজ্ঞত। সহকারে শ্বীকার করিতেছি যে লৌকাস্তরি ও 
ভাক্তার রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেবের জীবনী সমালোচনার্থ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। রামদান €নেনের ইহাই শেষ পুস্তক। তিনি 
“উতিহাসি ক রহস্ত* প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা! করিয়। বঙ্গলাহি- 
তাকে প্রত্রতত্ব বিষরে বিশেষ পুষ্ট করিরাছেন, জগতকে দেখাইয়া- 
ছেন যে বঙ্গপাহিতা প্রত্রতত্ব প্রভৃতি কঠোর আয়াসসাধ্য বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিতে কুস্তিত নহে। কিন্তু রামদাস সেনের পরে 
এ বিষয়ে আর কাহাকেও অনুসন্ধিতৎন্ দেখি ন7। লোকান্তর- 
গত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সাহিত্যের 
এই বিভাগে যদিও বিশেব খ্াতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তিনি বঙ্গভাষান্ব তেমন কিছুই লিগিরা যান নাই। রামদাস 
সেনের এই শেষ পুস্তক দেখিয়। আমাদের হুদয় পুনরায় শোক- 
পরিপুর্ণ হইয়া উঠিতেছে । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ এই পুস্তকথানির 
ভূমিক। লিখিয়াছেন । ভূমিকাটা গ্রন্থের উপযুক্তই হইয়াছে । 
মূল গ্রন্থে যেমন গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়,ভূমিকাতেও 
সেইরূপ গবেষণার পরিচয় পার যায়। ভূমিকাতে বেদাস্ত- 
বাগীশ মহাশয় লিখিতেছেন-__এ গ্রন্থ কোন ইংরাজী !পুস্তকের ও 
অনুবাদ নহে, প্রবাদ বাকা শুনিয়াও লিখিত নহে। * *% 
ইহ! ভূরি ভূ ভুরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ পরিদর্শনের পর লিখিত হইয়াছে | 


পপি উজ সপ পি শোক তত সপ শি সণ জী জল ৮ পারা শ্স্প সপ 


* ১৮১৩ শক অগ্রহায়ণ তস্ববোদিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত | 


বুদ্ধদেবের জীবনী । | ১৬৯ 


ইসা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্রকৃত বা! অবিকৃত জীবন ও ধর্ম অবগত 
হওয়া ধায়। দেই জন্য অন্তান্ত পুস্তক অপেক্ষা! এই পুস্তক 
আমাদের অধিক আদরের বস্ত।” প্রন্কৃতই আমর! ইহ! পড়িক্সা 
এই কারণে হ্থী হইলাম যে ইহ বুদ্ধের অপরাপর জীবনচরিতের 
সায় কোন বিদেশীয় লেখকের অন্নকরণে লিখিত নহে । এই 
পুস্তক থানি পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের সত্যান্ুুসন্ধিৎসার পুনঃ- 
পুনঃ প্রশংস। ন। করিয়। থাক। যার ন|। 

গ্রন্থের আরন্তেই গ্রন্থকার শাক্যসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে 
দেশীয় শাস্ত্রের দিক হইতে সুন্দর যুক্তি সকল দেখাইয়্াছেন । 
ইউরোপীয়খণ বলেন যে বুদ্ধ খৃষ্টজন্মে প্রায় ৫০০ বংসর পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু রামদাস সেন রাজতরঙ্গিনী হইতে 
দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধ খুঃ পৃঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন৷ 
এবং অন্তান্ত শান্তর হইতে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধদেবকে কোনও 
প্রকারে খৃঃ পৃঃ ৫৫০ বংসরের অব্যবহিত পুর্বববন্তী বলিতে পারা 
যায় না। তবে টিগ্ননীতে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে কেহ কেহ 
বলেন রাজতরঙ্গিনীর এই নির্ণকন সম্যক শুদ্ধ না হইতেও পারে। 
কেনন! অন্টান্ত প্রমাণের সহিত এই নির্ণয়ের মিল হয়না; 
এবং মুদ্রিত রাজতরঙ্ষিণী পুস্তকখানিও বিশেষ শুদ্ধ নহে, 
ইহাতে অনেক ভুল আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধে 
গ্রন্থকার যে সকল প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা 
করিবার বিষয় বটে, এবং ততসঙ্গে অন্তান্ত ইউরোপীন্ন 
পগ্ডিতগণও ন্বীয় ম্বীপ্ন মতের পরিপোষক ষে নকল যুক্তি 
দেখাইয়াছেন, তাহাও দেখা কর্তব্য। গ্রন্থকার নিজেই 
বলিয়াছেন যে “ইংরাজগথের এ নির্ণয় (খু পৃঃ ৫৫* বৎসর 

২৯ 


১৬২ আলাপ। 


পুর্বে বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে) কিংমূলক তাহা আমরা জানি না”। 
আরও ছুইএক স্থানে এই জীবনচরিতের বিশেষ মুতনত্ব 
দেখিতেছি। বৌদ্ধ মতের যেরূপ হুন্দর সমালোচন! হুইয়াছে 
আশা করি তাহা পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। 
ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
বুদ্ধদেবের জীবনী বিষয়ক ভ্রয়োবিংশ জালাপ সমাপ্ত । 


চি ০ 
সপ 2৩ ক 


চতুবিংশ আলাপ--বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিনের ধর্মভাব । € 

বর্তমান কালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম অনেকেই অবগত 
আছেন। কাচ ও রেসম প্রভৃতি বিভিন্ন বস্ত সকলের সংঘর্ষণে 
যে তাড়িত উৎপন্ন হয়,তাহ। যে বিদ্যুতের মহিত একই পদার্থ,এই 
সত্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাহারই অনুসন্ধানের 
ফলে উচ্চ অট্রালিকার যথাতথা' স্কানে বজ পড়িয়া অনিষ্ঠ করিবার 
পূর্বেই তাহাকে মাটীতে নামাইর়া আনিবার জন্য গৃহে গৃহে 
লৌহপত্র সংঘুক্ত কর হইন্া থাকে । বিজ্ঞান তাহার নিকটে 
অনেক খণী। এতদ্বাতিরিক্ত তিনি আমেরিকার উপনিবেশ 
সমূহের (যাহ এক্ষণে যুক্তরাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ) যথেষ্ট উপকার 
সাধন করিয়াছেন। আনর। সেই সকল বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখ 
করিতে যাইতেছি না। আমরা তাহার প্রগাঢ় ধন্মভাবের ছু" 
একটী কথা বলিয়! নিরস্ত হইব । 

তিনি তীহার আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে কিছু লিখির! গিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন--তিনি বদ্দিও পিতামাতা কর্তৃক প্ররেস- 
বিটারিয় সম্প্রদারের অন্তর্,ক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাইবেলোল্লিখিত 
অনেক বিষয়ে তিনি সংশয়বিশিষ্ট ছিলেন। ঈশ্বর যে তাহাতে 
অ্বভক্তিমান মানবকে অনস্ত নরকে ফেলিবেন, কিন্ব। তিনি থে 
ব্যক্িবিশেষকে ব। জাতিবিশেষকে স্বীক্ন প্রিরপাত্ররূপে নির্ববা- 
চিত করিয়! লইয়াছেন, এই সকল বিষয়ে তিনি বিশ্বাস করিতেন 
না। তিনি ব্লবিবারে প্রায়ই গির্জায় যাইতে পারিতেন না, 
কারণ সেই দিন ভিনি পড়িবার অবসর পাইতেন । বল! বাহুল্য 





১৮৯৯ প্ষ্টান্দে লিখিত ূ 


১৬৪ আলাপ 


যে রবিবারে গির্জায় যাওয়। প্রেসবিটারিক্দের মতে অত্যন্ত কর্তব্য । 
ক্রাঙ্কলিন তাহার জীবনের প্রথন অবস্থায় অতান্ত দরিদ্র ছিলেন, 
স্ৃতরাং তাহ'কে সপ্তাহের অন্তান্ত দিবসে নান। কাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিতে হইত, কেবল একমাত্র রবিবারে তিনি কিঞ্িৎ অবকাশ 
পাইতেন। তিনি নিজ সম্প্রপায়ের বিরোধী নান! কাধ্য করিলেও 
ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাহার অ্টত্ব, 
নিয়ন্তত্ব ও পালকন্ব 9 দন্তুষোর হিতসাধনেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপা- 
সন?) আত্মার অধিনশ্বরত্ব ; ইহলোকে বা পরলোকে পাপের 
শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারের অবশ্থন্তাবিত্ব, এই সকল বিষয়ে তাহার 
প্র বিশ্বা ছিল। তাহার মতে এই গুলিই সকল ধর্মেরই মূল 
কেন্দ্র। এই মতের কারণে ঠিনি সকল ধন্ম্েরই প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন করিতেন, কোন ধন্মের নিন্দা করিতেন না-কারণ সকল 
ধঙ্মেই অন্যান্য অবান্তর বিবয়ের সহিত এই মুলমন্ত্রগুলির 
অন্তিত্র নিশ্চিত। 

সাধারণ উপাদনাস্থলে প্রায়ই যাইতে অক্ষম হইলেও তিনি 
তাহার উপযোগ্িতা অশ্বীকার করিতেন না। তাহার গির্জায় 
না যাইবার আরো এক কারণ ছিল। তিনি যে গির্জার যাইতেন, 
সেই গির্জার আচাধ্য একদিনও ধন্দনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন 
না; কেবলন্ীর সম্প্রদায়ের অবলন্বিত মতামত ব্যাখ্যা] করি- 
তেন, এবং বিপম্বাদী তর্কপূর্ণ বন্তুতাঁ করিতেন। একদিন উক্ত 
আচার্য ঘোষণা করিলেন যে পরবন্তাঁ রবিবারে বন্ত.তার জন্ত 
বাইবেলের এই পদ অবলম্বন করিবেন--”“অবশেষে ভ্রাতৃগণ ! ষে 
সকল বিষয় সত্য, স্যার, পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গল, সেই সকল 
বিষয়ের ধ্যান কর।” এই পদের উপর বক্তৃতা করিতে গেলে 


বেগ্রীমিন ফাঙ্কলিনের ধন্দ্মরভাব। ১৬৫ 


আচাধ্য নিশ্চয্নই নীতিবিষয়ক নানা কথ] বলিবেন ভাবিয়। ফ্রাঙ্ক- 
লিন সেই ববিবারে গির্জায় গেলেন। আচার্ধা নীতিবিষয়ক 
কোন কথা বপিবার পরিবর্তে বলিলেন যে (১) রবিবারে কোন 
কর্ম করা উচিত নহে; (২) বাইবেল নিয়মিত পাঠ কর! কর্তব্য ; 
(৩) গির্জাপ় উপস্থিত হওয়। আবশ্তুক ১ (8) 99012106101 অনুষ্ঠান 
গ্রহণ কর! কর্তব্য এবং €৫) আচার্য্যদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শন কর! কর্তব্য। ইহার পর ফ্রাঙ্কলিন আর কখনো উক্ত 
আচাধ্যের বন্তৃতায় উপস্থিত হন নাই। 

তাহার মনে যখন ধরন্মবিষয়ক নানা আন্দোলন উপস্থিত 
হইতেছিল, সেই সময়ে নীতিবিষয়েও উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ 
চেষ্টান্বিত হইয়্াছিলেন। তিনি সকল প্রকার দোষ হইতে নিজেকে 
নিমুক্ত রাখিবার চেষ্ট। করিতেন এবং প্রবৃত্তি, সামাজিক আচার 
বা লোকসঙ্গ যে সকল বিষয়ে তাহাকে লইক্] যাইবার চেষ্টা 
করিত, তিনি সেই সকলের উপরে জয়লাভ করিবার জন্ক প্রাণপণ 
যত্ব করিতেন । অন্ত পাচজনের মত তিনিও প্রথমে ভাবিতেন 
কোন্টা ভাল এবং কোন্টা মন্দ জানিলেই বুঝি মন্দ বিষয় পরি- 
ত্যাগ করা অনার়াসসাধা হয়। ক্রমে তিনি বুঝিলেন যে সর্বতো।- 
ভাবে সর্ধাঙ্গীনরূপে মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করা কিরূপ ছুরহ। 
তিনি দেখিলেন ষে একটা মন্দ অতিক্রম করিতে গিয়। আর একটা 
অনুচিত কার্য করিয়া বসেন। এইবপে তাহার ধারণ! হইল যে 
প্রকৃত ধার্থিক হইতে ইচ্ছা করিলে ভাল ও মন্দের পার্থকা অন্তরে 
জানিলেই হইল না,*সেই জ্ঞানকে, কাধ্যে পরিণত করিতে 
হইবে। ্‌ 

এই জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিবার জন্ত তিনি নিম্নলিখিত 


১৬৬ আলাপ। 


উপায় অবলম্বন করিতেন। প্রথমত নীতিসমূহকে তেরো ভাগে 
বিভক্ত করিয়া এক একটী নীতির সহিত এক একটা পদ লিখিয় 
রাখিতেন £ যথা 

৯। মিতাহার--এরপ আহার করিবে না যাহাতে আলম 
আনম্বন করে; এবূপ পান করিবে না যাহাতে উত্তেজনা 
আনয়ন করে। 

২। নীরবতা--যে কথায় তোমার বা অপরের উপকার 
হইবে সেই কথাই কহিও ) মিথ্যা! প্রলাপ পরিত্যাগ কর। 

৩। নিয়ম (01052 )-- প্রত্যেক বস্তু ষথাস্থানে রাখিবে; 
প্রত্যেক কাধ্যের জন্য নিদ্ধারিত সময় রাখিবে। 

৪। প্রতিজ্ঞা_-যাহা কর্তব্য তাহাই করিবার প্রতিজ্ঞ 
করিবে এবং যাহা করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে তাহ সাধনে পরাজ্ুখ 
হইবে না। 

৫। মিতব্যন্িতা (82910 )--অপরের বা নিজের 
মঙ্গলসাধনেই ব্যর করিবে; কোন কিছু বৃথ। নষ্ট করিবে ন।। 

৬1 পরিশ্রম-সময় নষ্ট করিও ন1 সর্বদ| কল্যাণকর 
কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে) বৃথা! কাধ্য একেবারে পরিত্যাগ 
করিবে। 

৭।| সরলত1--অনিষ্টকর অসরল ব্যবহার করিও না; 
অপরের হানিকর ও অন্তায় কিছু চিন্তা করিও না) কথা ঘি 
কহিতেই হয় তো সেইরূপই কথ। কছিও। 

৮। ভ্তারপর+া- কাহারও ক্ষতি করিয়া অথবা, স্বীয় কর্তব্য 
মঙ্গলসাধনে পরাজ্যুথ থাকিয়। অগ্ঠায় ব্যবহার করিও না | 

৯। মিতাচার--শতিরিক্ত বাহ! কিছু পরিত্যাগ করিও ও 


বেগ্রামিন ফাঙ্কলিনের ধর্্মভাব । ১৬৭ 


যতদুর কর্তব্য বিবেচনা কর, তোমার প্রতি আচরিত অনিষ্ের 
প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকিবে । 

৯০। পরিচ্ছন্নতা--শরীর, পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানে কোন 
প্রকার পরিচ্ছন্নতা সহা করিও না। 

১১। শাস্তি-_সামান্ত বিষয়ের জন্য অথবা সাধারণ ও অব- 
শ্তস্তাবী হূর্ঘটনার জন্ত নিজের শাস্তি নষ্ট করিও ন1। 

১২। ব্রহ্মচর্য্য। 

১৩। বিনয়-_বিশু এবং সক্রেটিসকে অগ্চকরণ করিবে। 

এতগুলি বিষয় একেবারে আয়ত্ত কর! সহজনাধ্য নহে বলিয়। 
তিনি ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি একটী খাত৷ খুলিম্! তাহার এক এক পৃষ্ঠা এক 
একটী নীতির উদ্দেশ্যে রাখিলেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রস্থের দিক 
সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক ভাগকে প্রতিদিনের 
অন্ত রাখিলেন। প্রতি পৃষ্ঠার দৈর্ধ্যের দিক পুর্ববোক্, অয়োদশ 
নীতির জন্ত তেরো ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তেরে পৃষ্ঠাই 
এই প্রণালীতে বিভক্ত করিলেন । প্রতি পৃষ্ঠার মন্তকে পদসহিত 
এক একটী নীতি বিশেষভাবে লিখিত থাকিত--তাহার অথ এই 
যে শীর্ষোক্ত নীতির প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং 
অপর নীতিগুলির প্রতি সেই সপ্তাহের জন্ত সাধারণভাবে দৃষ্টি 
রাখিতে হছইবে। সপ্তাহের মধ্যে যেদিন যে নীতির বিক্ুদ্ধাচরণ 
করিতেন, সেইদিন সেই নীতির ঘরে একটা ক্ৃষ্ণচি্ব ফেলিতেন। 
ৃষ্টাত্বস্বারা বুঝাই . | 


১৬৮ আলাপ। 


মিভাহার । আলদ্য আনিবার মত আহার করিবে ন! | উত্তেজিত হইবার 
মত পান করিবে না। 


ব্রযোদশ লাখ মঙ্গল | বুধ পাপ জব শুক্র 1 শন কবি 
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তাহার এই খাতায় তিনটী মন্ত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন । 
প্রথম মন্ত্র--এডিসন লিখিত ণকেটে” হইতে উদ্ত নিয়লিখিত 
কয়েকটী পংক্তি-_- 
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বেগ্তামিন ফ্রাঙ্কলিনের ধন্মভাব। ১৬৯ 


দ্বিতীয়টী পিলিরে(-রচিত নিয়লিবিত লাটিন ভাষার লিখিত 
পংক্তিগুলি__- 
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তৃতীয়পটী বাইবেল গ্রন্থের সলোমনের প্রবচন হইতে জ্ঞান 
অথব! ধর্্মবিষয়ক উক্তি ৪ 

প],21050) 06 09,515 112 10011015106 10207020010 161 
1০00 10270110195 200 10170011761 855 29 /2,৮5 
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তিনি ঈশ্বরকেই জ্ঞানের উৎস জানিয়া তাহার নিকটেই 
জ্ঞানের জন্ত প্রার্থনা কর! আবশ্তক ও কর্তব্য বিবেচনা করিতেন । 
এই কারণে তিনি একটী প্রার্থনা রচন1 করিয়া খাতার প্রথমে 

যুক্ত করিয্প! রাঁখিক়াছিলেন। সে প্রীর্থনাটী এই-_ 

"হে শক্তিমৎ মঙ্গলম্বরূপ 1 সদাত্রত পিতা ! দয়াল নেতা ! যে 
জ্ঞান ছারা! আমি আমার প্রকৃত উপকার জানিতে পারি, আমার 
অন্তরে সেই জ্ঞান বর্ধিত করিয়। দাও । সেইজ্ঞান আমাকে যে 
কার্যে প্রেরণ করে, সেই কাব্য করিবার দৃঢ় ইচ্ছ! প্রধান কর। 
তুমি আমার প্রতি যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছ, তাহারই 
প্রতিদান স্বরূপে আমি তোমার অন্তান্ত সম্তানগণের ষে কিছু 
উপকার করিতে পারিতেছি তাহাই গ্রহণ কর ।” 

তিনি টমসন-রচিজ আর একটা ক্ষুদ্র প্রার্থন! প্রাস্থ সর্বদাই 
বাবহার করিতেন-_- ূ 

২২ 


১৭০ আলাপ। 
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ফ্রাঙ্কলিনের ন্তায় ধর্প্রবণ লোকের দ্বারাই আমেরিকার 
সাধারণতন্ত্র সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই কারণেই 
আমেরিক! শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির পথে এত দ্রুতপদে অগ্রলর হইতে 
পারিয়াছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জঙ্ঞ ওয়াসিংটন প্রভৃতি 
সকলেই অত্যন্ত ধর্মভীরু বাক্তি ছিলেন। যুক্তরাজ্যের 
ধাহার। প্রেসিডেপ্ট হইয়াছেন তাহাদেরও প্রায় সকলেই ধার্মিক ও 
ঈশ্বরভক্ত। লিঙ্কল্ন্‌, গারফীন্ড, হেরিসন প্রভৃতি প্রেসিভেপ্টগণ 
যেমন বুদ্ধিবিষয়ে অতি উচ্চদরের লোক ছিলেন, ধর্মবিষয়েও 
তাঁহারা তেমনি উন্নত ছিলেন। তীহারা সকলেই ঈশ্বরতক্ত, 
প্রার্থনাশীল ও প্রগাঢ় নিঃস্বার্থপর ছিলেন। এইরূপ সাধু ব্যক্তি- 
গণের সমাবেশ ন। হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সংস্থাপিত হইতে 
পারিত কি না সন্দেহ। 
অনেকে বলেন যে রাজনীতি পরিচালনাকালে ধর্মকে পশ্চাতে 

বাঁখা কর্তব্য। ফরাসিবিপ্রবের দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে যে রাজনীতিকে 
ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ঘোর অনিষ্ট হইয়া! থাকে । ম্যারাট, 
ড্যালটন, রোবম্পীয়র প্রভৃতির স্তাস় স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ঈশ্বরে অবি- 
শ্বাসী ব্যক্তিগণ ফরাসিবিপ্লবের নেতৃত্বপদে অধিরূঢ় হওয়াতে তথায় 
প্রকভ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে কতনা৷ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 


বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ধন্্মভাব। ১৭৯ 


এমন যে বীর নেপোলিয়ন, তিনিও সাঁধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিলেন না। আজ পর্য্স্ত ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র সম্যক নিরুপ- 
দ্রব হয় নাই। এক অধর্দ্বের কারণে ফ্রান্সে আজও কত্তন। অনিষ্ট 
হইতেছে। সেখানে অধন্মের কারণে দুর্নাতিসমূহ অত্য্ত প্রশ্রন্ 
পাইতেছে এবং তাহারই ফলে লোকসংখ্যার ক্রমাগত ভীস হুই- 
তেছে। তথাকার রাজমন্ত্রীগণ ভাবিতে বসিয়্াছেন যে কি উপায়ে 
ছুর্নাতি দূর হইয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। যে দেশের 
(ফ্রান্সের) মিউনিসিপাল আইন এই যে,কোন পুস্তকে ঈশ্বরের নাম 
থাকিলে তাহ! বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া! পরিগণিত হইবে 
না, সে দেশের শ্রের কোথান্ন ? সে দেশ বাহ্‌ চাঁকচিক্যে সহশ্্র 
মণ্ডিত হউক, কিন্তু যতদিন না ধর্মের পথে ফিরিয়। ঈাড়াইবে, 
ততদিন সে দেশে শাস্তি, মঙ্গল নাই। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ প্রন্থে 
বেগ্রামিনফ্রাঙ্কলিনের ধর্্মভাঁব বিষয়ক 
চতুবিংশ আলাপ সমাপ্ত । 


১৩১০৮ 


পঞ্চবিংশ আলাপ-_ব্যাকুপতা ।% 


“কিমাগ আস যৎ জিঘাংসসি স্তোতারং।” হে পরমাত্মন্‌! 
হে হৃদয়েশ! এমন কি গুরুতর পাপ করিয়াছি যে তুমি তোমার 
স্তোতা বন্ধু আমাকে দেখা দিতেছ না? তুমি কেন দ্িতেছ না, 
তাহা! আমাকে বল। তুমি কি আমাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছ। 
করিতেছ যে আমাকে দেখ দ্িতেছ না? আমি এত কি গুরুতর 
অপরাধ করিরাছি যে তুমি আমার নিকট হইতে অস্তহিত হইতেছ? 
ন! জানিয়া, মোহে পড়িয়?, অনেক পাপ করিয়াছি--অন্তধ্যামিন্‌ 
অনেক পাপ করিয়াছি ; হে করুণাময় ! তোমার অপার করুণা, 
অনস্ত সলিল দ্বারা আমার হৃদয়ের মলিন পুতিগন্ধবিশিষ্ট পাপ 
সকল ধৌত করিয়া দাও। আমার আত্মাদর্পণ যেন এরূপ নির্মল 
পবিত্র হয় যে তাহাতে তোমার--পরম পবিত্রশ্বপ তোমার 
প্রতিবিশ্ব পড়িতে পারে ; আমি তোমার সেই অপরূপ প্রতিবিশ্ 
দেখিয়। পরিতৃপ্ত হইতে পারি। 

আমর! অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ) শতবার তোমার আদেশ ভুলিয়া 
কণ্টকাকীর্ণ পাপপথে চলি এবং দণ্ডভোগ করিয়া পুনরায় কাদিতে 
কাদিতে তোমার ক্রোড়ের দিকে ফিরিয়া আসি; তুমি প্রেমের 
বাহু বিস্তারিত করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ কর। দেবদেব ! বাজ 
রাজ! আজ তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; আমি জানি যে 
আমার পাপবশতই তোমার সাক্ষাৎলাভ পাইতেছি না; কিন্তু 

তোমার নিকট আমি অন্তর হইতে হৃদয়ের ক্রন্দনের সহিত এই 


গ ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত। 


ব্যাকুলতা । ৮৭৩ 


প্রার্থনা করিতেছি যে, আম।র ৫মই পাপ সকল তোমার ব্রদণ্ড 
দ্বার। ভন্মীভূত করিয়।, শান্তিপ্রদানে আত্মাকে শুদ্ধ ও পাপমুক্ত 
করিয়! তোমার ক্রোড়ের দিকে অগ্রনর করিয়! লও । হে শাস্ত- 
স্বরূপ পরব্রহ্ধ ! আমার হৃদয় হইতে অশাস্তি দূর করিয়া দাও, 
যাহাতে সেথায় শাস্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি এবং সেই শাস্তি 
হৃদয়ে বন্ধ করিয়া এই সংসারের ঘোর কোলাহল দারুণ অশান্তির 
মাঝে তোমারি মঙ্গলম্বরূপ এবং অনন্ত মহিমা অবিশ্রাস্ত ধ্যান 
করিতে পারি। 

অবসানে তোমার নিকট এই রোদন করিতেছি যে আমি 
অতিক্ষুত্র ; কথন যে মোহে পড়িয়। নান। জনের প্রলোভনে ভুলিয়। 
বিপথে চলি তাহ! বুঝিতে পারি না; তুমি সেই সময় তোমার বজ্র- 
দণ্ডের দ্বারা আমাকে সাবধান করিয়া দিও এবং এতদূর প্রলো- 
ভনে আমাকে ফেলিও না যাহাতে আমি একেবারে আজহার! 
হইয়া যাই এবং কর্ণধারবিহীন তরীর স্তাক্স অকুলপাথারে ভাসিয়। 
চলি। 


ইতি শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
ব্যাকুলত! বিষয়ক পঞ্চবিংশ আলাপ সমাপ্ত । 
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বৈরাগ্য ।% 


তুইরে কঠোর সংসারের মায়া 

আমায় ছেড়ে দে ছেড়ে দেরে। 
ভেসে যাব সেথ। প্রাণ যেখ! চায় 

আমায় যেতে দে যেতে দেরে॥ 
দূর দূরাস্তরে প্রাস্তরের ধারে 

বসিয়। রহিব একা একা । 
নিগধ শ্তামল তরুবরতলে-_ 

কারেও আর দিব ন৷ দেখ! ॥ 
প্রভাতে শুনিব পাখীদের গান-_ 

পরমদেবের স্ততিগান। 
আকাশের পানে রহিব চাহিয়া_ 

অনীম ঢালিবে মহাপ্রাপ ॥ 
ক্ষুদ্র কোলাহলে রহিব না৷ আর 

করিব না আর কানাকানি। 
হৃদয়ে গাথিব--অলীমের মাঝে 

ক্ষুদ্র প্রাণী-_ সদ এই বাণী ॥ 
মধ্যাহেও সেথা রহিব বসিয়া 

আপনারই ভাবের মাঝে। 
আপনি হানিব আপনি কাদিব 

আপনি থাকি আপন কাছে! 





৯ ১২৯৮ বঙ্গাবে লিখিত। 


বৈরগ্য । ১৭৫ 


সন্ধ্যায় দেখিব চাহি এক মনে 
ডুবিবে কপন অস্তাচলে । 


নিভিবে আলোক আসিবে আধার 
অসীম নীল গগনতলে ॥ 
ছুঞ্কটী করি ফুটিবে তার কা 
অতুলন এ জগত মাঝে। 
তাহাই দেখিব ফিরিব না আর 
নিদারুণ সংসারের কাছে ॥ 
পরম পিতার সপি প্রেমহাতে 
নির্ভয়ে ভ্রমিব যথা তথা ৷ 
কাহারেও কাছে ভাকিব না আর 
শুনিবনা আর কারো! কথা! ॥ 
এর কাছে গিয়ে ওর কাছে গিয়ে 
করিব না আর কানাকানি। 
আপনি হাসিব আপনি কাদ্দিব 
স্থখ দুখ বহিব আপনি ॥ 
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সপ্তবিংশ আলাপ--আদি ব্রাহ্মনমাজ 
ও তাহার কার্য 1% 


ব্রাহ্মসমাঁজ আজকাল কেবল কলিকাতাবাসীর নহে, সমগ্র 
বঙ্গদেশের ; কেবল বঙ্গদেশের নহে. সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র 
জগতের লক্ষ্য হইয়1 দাড়াইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে 
যে জগতে ব্রাঙ্মদমাজের প্রয়োজন আছে। যেকোন সমাজের 
আচার প্রণালী আমরা বিচার পৃর্বক অনুকরণ করিতে ইচ্ছ। 
করি, তাহারই কাঁধ্যকলাপ আমরা অধিকতর মনোযৌগের সহিত 
দৃষ্টি করি এবং তৎসম্বন্ধে নানা আলোচনা করি। তবেই, যখন 
ব্রাহ্ষসমাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তখনই ইহার 
প্রয়োজন যে আছে, ব্রাঙ্গমাজ হুইতে কতকগুলি অভাব যে 
মোচন হইতেছে, তাহা! বেশ বুঝ যাঈতেছে। বিশ্বনিয়স্তার 
জগতরচনাঁর এমনই শৃঙ্খলা যে, এখানে অপ্রয়োজনীয় কোন 
কিছু থাকিতে পায় না; ব্রাঙ্ষদমাজের বদি প্রক্বোজন না! থাকিত 
তাহা হইলে ইহা এন্সপভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! দূরে 
থাক্‌, ইহা আপনাপনিই লোকের মন হইতে এবং তৎসঙ্গে জগত 
ভইত্বেও অন্থহিত হইত । 

যখন ব্রাহ্মলমাজের প্রয়োজন রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন 
আমাঁদিগের দেখ। কর্তব্য যে এই প্রয়োজনটা কি এবং কি উপায়ে 
এই প্রয়োজন স্থসিদ্ধ হইতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রাঙ্মধর্্মরূপ 


০ 





ক আন্গুল আত্মোব্লতি সভার দ্বাদশ সাম্বংসরিক উপলক্ষে ১৮১৭ শকে 
১২ পৌষ দিবসে পঠিত 
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চিরস্তন সত্য প্রচার করাই ব্রা্ছদমাজের একটা বিশেষ কাধ্য। 
নত্যই স্ষ্যচন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সত্যের বলেই জীবজন্ত 
সকল অন্পান লাভ করিতেছে এবং সত্যের দ্বারাই আস্ম! জ্ঞানে 
পরিতৃপ্ত ও প্রেমে পরিপুষ্ট হইতেছে । ব্রন্মোপ।সকদ্দিগের কর্তব্য 
যে, সকল বিষয়ে তাহারা সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং 
সাধু উপায় সমূহ দ্বার! সত্যই প্রচার করিতে থাঁকেন। ব্রন্গো- 
পাসকদিগের সর্বপ্রথম লক্ষ্য যেন এই থাকে যে, তাহাদের 
আলাপে, চিন্তায় বা কর্মে ধর্মের বিন্দুমাত্র হানি না হয়। ধর্মম- 
ধনকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলে সংসার স্ুখেবই শিলব্ব হর এবং 
ধর্মকে পরিত্যাগ করিলে ধনমান কলি অস্থথের কারণ হইব! 
উঠে। ধর্মকে যিনি ব্ক্ষা করেন, ধর্মও তাহাকে রক্ষা 
করেন । আমর সমাজসংস্কারই করিতে যাই, ব। অন্য ষে কোন 
বিষয়েরই সংস্কার করিতে যাই, ধর্মকে সকলের কেন্ত্র করিক়! 
সেই সকল সংস্কার কার্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য । প্রত্যেক 
কার্যে দেখিতে হইবে যে, তাহাতে ধর্মের বৃদ্ধি অথবা হানি হয়। 
ধর্মের হানি হইলে সেই কার্য তৎক্ষণাৎ বিষবৎ পরিত্যজ্য এবং 
ধর্মের পরিপুষ্টি হইলে সেই কার্য বথাসত্বর অমৃতবৎ সেবদীয়। 
ষে বীর পুরুষ অটলভাবে ধর্মের আশ্রন্ন গ্রহণ করেন, সমস্ত জগৎ 
একভ্রিত হইলেও তাহাকে সৌভাগ্যবঞ্চিত করিতে পারে না, 
সৃত্যুও তাহার নিকট পরাজিত হয়। নেই পুরাতিন রাঁজ। হরি- 
শন্দ্রের কথা, বোধ করি, এখানে নুতন করিয়া বলিতে হুইবে 
নাঃ সেই পুরাতন সাবিভ্রীকথ! কোন্‌ হিন্দু পরিবার অবগত ন৷ 
আছেন ? 

সত্যেরই জয় হয়, ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন, এই সত্োর 
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প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুরাতন উপকথ! ছাড়িয়! দিলেও ব্রাহ্মদমাজেরই 
ইতিহাসে কেমন সুস্পষ্ট দেখিতে পাই । ব্রাঙ্মদমাজ যখন প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তথন তাহার না ছিল অর্থবল, নাছিল লোকবল । 
তাহার বিরুদ্ধে যেণ্ধর্্মসভ।” প্রতিষ্টিত হয়, তাহার মূলধন উঠিস্া- 
ছিল এক লক্ষ টাক এবং কলিকাতার অধিকাংশ সন্ত্রান্ত ও ধনাঢ্য 
লোঁক তাহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু এখন কোথায় সেই লক্ষ 
টাক এবং কোথায় সেই ধর্্মসভ! ? 
 প্যহ্ুপতেঃ ক গত মথুরাপুরী । 
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা ॥৮ 

ব্রাহ্মসমাঁজ ইতিমধ্যে কত অভাবনীয় কাধ্য সম্পাদন করিয়া 
ভারতবর্ষের চিন্তাশ্রোত ফিরাইয় দিয়াছেন; ভারতবাসীর মর্ম 
গত ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মদমাজের এরূপ 
গুরুতর কার্ধ্যসাধনে সমর্থ হইবার প্রধান কারণ এই যে, 
প্রাহ্গদমাজে যে হ্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন, তাহাদের 
সকলের না! হউক, অস্ততঃ কয়েকজনের অটল সত্যনিষ্ঠা ছিল; 
অন্ততঃ সেই কয়েকজন সত্যের জন্ত, ধর্মের জন্ত প্রাণ পর্য্য্ত 
পণ করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। সেই কম্েকজনের যেমন 
সুত্যনিষ্ঠ। ছিল, তেমনি তীহাদের হৃদয়ে উদার ভ্রাতৃভাব এবং 
প্রগাঢ় ঈশ্বরান্থুরাগ বিদ্যমান ছিল। তীাহাদিগেরই অবিচলিত 
ধেষ্যের সহিত ব্রতরক্ষার ফলে আজ পর্য্যস্ত ব্রাক্মমমাজ উন্নত 
মস্তকে দণ্ডারমান থাকিতে সমর্থ হইয়াছে । 

ব্রান্মধর্মনরূপ চিরন্তন সত্য প্রচারই ব্রাঙ্গদমাজের প্রধান কাধ্য 
রূপে নির্দেশ করিক্বাছি। এখন এই ব্রাহ্গধ্্ পদার্থটী কি, 
তদ্ধিষয়ে কিঞিং আলোচন] করিয়! দেখা কর্তব্য। দেশনির্ধি- 
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শেষে, কালনির্ব্িশেষে ও জাতিনির্রিশেষে সকলেরই অন্তরে 
যে সরল সহজ ব্রহ্গজ্ঞান নিহিত আছে, সেই ব্রঙ্গজ্ঞানের শিক্ষা 
ও পরিপুষ্টি বিষয়ে যে ধর্ম সহায়ত। করে তাহাই ব্রাহ্মধন্ন। এই 
ব্রাহ্মধন্্ আজিকার প্রতিষ্ঠিত নুতন ধর্ম নহে। ইহা! মানব- 
জাতির অন্তনিহিত চিরন্তন সত্য। তবে এই ধর্ম নানাজাতির 
মধ্যে ননাধিক পরিমাণে পরিস্ফট হইয়াছে । এই ধর্ম ভারতের 
হিন্দুজাতির মধ্যে বত পরিস্ফণ্ট হইয়াছিল, এমন আর কোন্‌ 
জাতির মধ্যে হয় নাই। হিন্দু জাতির ধর্শান্্র বাতীত অপর 
কোন জাতির ধর্মশান্ত্রে ঈশ্বরকে আত্মার আত্ম বলিয়! উক্ত হয় 
নাই। কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই উন্নতি ও অবনতি আছে, ইহ! 
জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই। হিন্দু জাতিও ইহার ব্যতি- 
রেকস্থুল হয় নাই। হিন্দু জাতির এক অবস্থায় খবিরা খক্‌ 
সকল দেখিতে পাইলেন ? ভারতের ধন্ম্োদ্দীপনার সেই প্রাতঃ- 
কালে ব্রহ্মহধ্যের সুক্ম হুক্ম অরুণকিরণরঞ্জিত খকৃসকল কত-ন! 
শোভাই বিকীর্ণ করিগ্লাছিল। ধর্্দবিষয়ে এই প্রথম উন্মেষের 
পর অবনতি আসিয়া পড়িল; বৃথা যাগযজ্ঞের আড়ম্বর প্রকৃত 
ধর্মপিপাসাঁকে আচ্ছাদন করিয়! ফেলিল। তখন খষিরা পুনরায় 
জাগ্রত হইয়। উপনিষদনিহিত সত্য সকল তেজের সহিত প্রচার 
করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে উপনিষদের পর উপনিষদ 
প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া! পাশ্চাত্য 
ক্ঞানীজনেরাও আত্মহারা হইয়! পড়িতেছেন। উপনিষদে আছে 
যে, যে বংশে ব্রহ্মজ্ঞান একবার প্রবেশলাভ করিয়াছে সে বংশে 
অব্রহ্গবিৎ থাকে ন। “নান্ত কুলেহব্রহ্মবিৎ ভবতি”। যখন বৈদিক 
খধিরা একবার ভারতে ব্রহ্গজ্ঞানের শ্োত আনয়ন করিতে পারি- 
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লেন, তখন তাহ! কি আর এই দ্ীনহীন তারততূমিকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে ? এই ভারতবর্ষ অহনিশি এই প্রার্থনাই করিতেছে 
“মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্ধ্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ” ব্রহ্ধ 
আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন ব্রহ্ষকে পরি- 
ত্যাগ না করি। ভারতের এই প্রার্থনার ফলে হিন্দুজাতি কখনই 
ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় নাই। সময়ে সময়ে আমাদের পাপে ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের প্রচ্ছন্নদশা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহ! ক্ষণেকের জন্য । 
এইরূপ সময়ে মহাতআ্মাগণ অবতীর্ণ হইয়া পাপ আবর্জনারাশি মন্ু- 
স্তের হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়! দিয়া ব্রহ্মপ্রকাশকে উজ্জ্বলতর 
করিয়া তুলেন। এবং এইরূপে খষিদিগের পরিপুষ্ট ব্রহ্গজ্ঞানের 
অআোত আজ পর্য্যন্ত ভারতে অব্যাহত চলিয়া! আসিতেছে । উপ- 
নিষদের বহুকাল পরে হিন্দুজাতি যখন অধরন্ম্মে পাপে নিমগ্ন হুইয়। 
ব্রহ্ষকে একেবারেই হারাইতে বসিয়়াছিল, সেই সময় তন্ত্র প্রভৃতি 
আবিভূ্তি হইয়! রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন) কিন্তু তান্ত্রিক মু্নগণ 
যেব্যবস্থা করিলেন, তাহারা জানিতেন ন! যে তাহাদের সেই 
ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির কালম্বরূপ হইয়া! ঈাড়াইবে। 
উপনিবদের সময়ে যেমন কর্মকাণ্ডের অতিমাত্রা! ধর্মের অস্তরাদ্র 
হইয়া দাঁড়াইয়্াছিল, সেইরূপ তন্ত্রের পৌন্তলিকতাবপ ত্রহ্গজ্ঞানের 
সোপানব্যবস্থা প্রথম প্রচলনের সমস্ষে সম্ভবতঃ যথেষ্ট উপকার 
করিলেও উত্তরকালে প্রকৃত ব্রহ্গলাভের অন্তরাক্ন হুইয্লাছিল। 
হিন্দুজাতি পৌন্তলিকতা ও তদান্ুুবঙ্ষিক অতিমাত্র কর্ধাড়ন্বরে 
ক্রমশই ব্রহ্ম হইতে দূরে পড়িতে লাগিলেন। হিন্দুজাতিকে পুন- 
রায় ব্রহ্ধের পথে ফিরাইবার জন্ত কত মহাত্বার আবির্ভাব ও 
তিরোগ্াব হইল। অবশেষে ভারতের বর্তমান নূতন যুগে, 
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ইংরাজশানন ভারতে ক্থ্প্রতিষ্ঠিত হুইবার প্রারস্তকালে, হিন্দু 
জাতির বলিতে গেলে অধোগতির একশেষ হইয়াছিল; এতদুর 
অধোগতি হইয়াছিল যে লোকে তখন তাহার পুনরুখানের আশ! 
করিতে পারে নাই। এই দ্বারুণ অধোগতির সময়ে সেই বৈদিক- 
কাল হইতে প্রবাহিত কিন্ত প্রচ্ছননপ্রায় ত্রহ্ধজ্ঞানের শত দীন- 
হীন পতিত হিন্দুজাতির মধ্যে পুনঃপ্রবর্তন করিবার জন্ত করুণাময় 
পরমেশ্বর ছুই একজন মহাত্মা পুরুষকে ধরাতলে প্রেরণ করিলেন ॥ 
তাহারা যুগষুগ্রান্তরের সঞ্চিত আবর্জনারাশি দূর করিয়। ব্রহ্ম 
জ্ঞানের স্রোত ' বঙ্গদেশে পুনরায় ভালরূপে প্রবাহিত হুইবার 
উপায় বিধান করিলেন। তাহারা দেখাইলেন যে প্রকৃত হিন্দ, 
ধর্ম যাহা, তাহা হীরকের স্তায় কত উজ্জ্বল। সেই ষে প্ররুত 
হিন্দুধন্ম-_প্রচলিত হিন্দুধশ্মের যাহ! সার ও মধ্যবিন্দুঃ তাহাই 
ব্রাহ্মধর্্ম | 

্রাহ্মধন্্ন নুতন প্রতিষিত ধর্ম নহে; খধিসেবিত সনাতন 
ধর্মবেরই বর্তমান সভ্যতার উপযোগী বাস্িক রূপান্তর মাত্র। 
আমাদের ধর্মশাস্ত্রের দুইটা কাণ্ড আছে-_-কর্্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাওড। 
তন্মধ্যে জ্ঞানকাও পরমাত্মার সহিত জীবাম্মার সাক্ষাৎ যোগ 
নিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। ব্রাহ্গধর্্ন প্রধানতঃ এই 
জ্ঞানকাণ্ডেরই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ করিয়াছেন। 
জ্ঞানে যাহা সত্য পাওয়া যায়, তাহার আর পরিবর্তন নাই, 
বিনাশ নাই ; এই কারণে ব্রাঙ্গধন্্ম জ্ঞানকাণ্ডের এত অনুরাগী 
এবং সকলকে তত্বজ্ঞানের আলোচন। করিতে বারঘ্ার উপদেশ 
দিয়াছেন। কর্মকাণ্ডের উপদেশ চিরকাল অপরিবর্তনীক্ন ভাবে 
গ্রাহ হইতে পারে না। সময়ের পরিবর্তন অনুসারে তাহ। পরি- 
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বর্তন-সহকৃত গ্রহণ কর যাইতে পারে । এই ভাবের কথা আজি- 
কার নূতন কথা নহে? পুরাঁকালের খধিদিগেরও ইহা প্রাণের 
কথা। তাই বৈদিককালের আশ্বলায়নীয় গৃহাশ্ত্রে ও দেখ। যায় 
যে কতকগুলি খধিমুনি যাগজ্ঞের বৃথা আড়ম্বরে বিরক্ত হইয়। 
সর্বপ্রকার হোম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন "একে আচার্ধ্যাঃ কাম- 
প্যাহুতিং নেচ্ছন্তি* । মনু ও বলিয়াছেন ষে প্রত্যেক দেশের সাধু- 
লোকদিগের সদাচারও ধর্মের অন্ততম প্রমাণ। ব্রাঙ্মপমাজ 
প্রধানতঃ বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডকেই অবলম্বন করিয়াছেন 
এবং তাহাঁরই অনুযায়ী কর্মকাগ্ডকেও গ্রহণ করিয়াছেন । ব্রাঙ্ষ 
ধর্মান্থমোদিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে 
যে ব্রাহ্ষমাজ বৈদিক খধিদিগের পদানুসরণ করিয়া প্রচলিত 
জাতীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি হইতে যাগষজ্জঞের আড়ম্বর এবং পৌত্তলিক- 
তার মোহ-আবরণ কেমন সুন্দররূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহাই 
গ্রহণ করিয়াছেন-__তাহাঁর অতিরিক্ত কোন বিদেশীয্ব আচার 
প্রণালী গ্রহণ করেন নাই। 

আমর! হিন্দু এবং হিন্দুধর্্েরই সারভাগ প্রচার করাই যখন 
আমাদের প্রধান কার্য বলিয়া স্থির হইল, তখন আমাদিগের 
ইহাঁও দেখিতে হইবে ষে কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্বান 
মুর্খ, ধনীদরিব্র ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে এই ধর্ম প্রবেশ 
লাভ করিতে পারে । আমার বোধ হয় যে, আদিত্রাক্মসমাজ যে 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ম্থখের 
বিষয় অপরাপর ব্রাহ্মদমাজও আপনাদ্দিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া 
অতিধীরে অজ্ঞাতপ্রায়ভাবে আদি ব্রাঙ্গসমাজেরই প্রদিষ্ট প্রণালী 
অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমা্জ প্রতিষ্ঠার 
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দিন অবধি এযাবৎ এই লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, আপামর সাধারণ 
হিন্দুমাত্রেই যাহাতে আপনাদের প্রকৃত ধর্ম বুঝিতে পারিস! 
তাহাই অবলম্বন করে এবং সেই লক্ষ্য চক্ষে সম্মুখে রাখিয়া তাহা 
প্রচারের জাতীয় উপায় সকলই অবলম্বন করিতেছে । উপ- 
কারের প্রথম পাত্র হুঃস্থ স্বজন ; ভক্তির প্রথম পাত্র পিতা মাতা; 
স্নেহের প্রথম পাত্র আপনার স্ত্রী পুত্রাদি। ব্রাহ্গধর্ম্ যখন প্রকৃত 
হিন্দুধর্ম্বের অতিরিক্ত কিছুই নহে, এবং ব্রাহ্মনমাজ হিন্দুসমাজ 
হইতে ভিন্ন নহে, তখন ব্রাঙ্গদমাজের প্রথম কর্তব্য হিন্দুসমাজের 
কল্যাণ কামন। করা। ভারতের হিন্দুজাতির ক্রিয়াকলাপে ষখন 
পরিমিত দ্েবগণের পরিবর্তে মেই অগ্থিতীক্ন পরব্রহ্ম অধিষ্ঠান 
করিবেন এবং যাগযজ্ঞের বুল আড়ম্বরের পরিবর্তে সুমধুর ব্রহ্গ- 
নাম গীত হইবে, তখনই জানিব যে ব্রাঙ্গনমাজ সিদ্ধকাষ 
হইয়াছে । আবার সেই উন্নতিরই তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে হইতে অব- 
শেষে সমগ্র জগতকে আপনার বিশাল ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইবে । 

পক্ষান্তরে আত্মীক্ষস্বজন ছুরবস্থায় পতিত থাকিতে যর্দি যশো- 
লালসায়্ তাহাদিগকে ছাড়িয়া! অপরাপরকে সাহাধ্য করিতে উদ্ভত 
হই, তবে তাহ! যেমন “বিষাস্বাদ ধর্ম প্রতিরূপ” মাত্র হয়, সেইরূপ 
ব্রাহ্মদমাজ যদি স্বীয় জন্ম্ূমির মার়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, 
স্বজাতির প্রতি স্নেহগ্রীতি বিস্বৃত হয় এবং হিন্দুসমাজের উপকার- 
সাধনে বিমুখ হইয়। দেশবিদেশের উন্নতিকলে মনোযোগ প্রদান 
করে, তাহ! বিষান্বাদ ধর্ম প্রতিরূপমাত্র হইবে; তাহাতে আত্মা- 
ভিমান স্ফীত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত 
মঙ্গল হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। স্সেহমরী মাতা স্বীয় 
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স্তন্তৰবানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষাতে আমাদের ক্রন্ন নিবারণ 
করিয়াছেন, যে ভাষাতে স্বীয় আনন্দ ব্যক্ত করিয়া আমাদের 
কত সুখের সময়ে স্থ দ্বিগুণিত করিয়াছেন ) যে ভাষাতে ভ্রাতা- 
ভগ্মীর সহিত আমার সখ ছুঃখের কত কথা কহিয়াছি ; যে ভাষাতে 
পিতামাত। কৃত শ্নেহপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছেন, আজ যদি সেই 
প্রাণের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাণগত ধন্মের কথ! 
বিদেশায় ভাষাতে ব্যক্ত করিয়া বিদেশীয় প্রভূজ্জাতির নিকট 
প্রশংসালাভের নিমিত্ত ধাবমান হই এবং শ্রশংসালাভও করি, 
তাহাতে আমাদিগের অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হইতে পারে করত 
আত্মপ্রদাদ লাভ হইবে না। যে অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের 
পিতৃপুরুষগণ প্রথম অন্ন মুখে তুলিয়াছিলেন এবং ষে অনুষ্ঠান পুর্ব্বক 
তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির মুখে প্রথম অন্নদান করিয়াছিলেন; 
পিতৃপুরুষের! যে অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি অবলম্বন করিয়! তাহাদের পিতৃ- 
পুরুষদ্দিগকে অন্তরের গভার প্রীতিভক্তি সহকারে স্মরণ করিয়! 
তাহাদের শ্রাদ্ধাদ ক্রিম! নিষ্পন্ন করিয়াছেন, আমরা যদি সেই 
জাতীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি পরিত্যাগ করি! বিদেশীয় প্রভুজাতির 
অনুষ্ঠান সকল অবলম্বন করি, তাহাতে সেই প্রভূজাতি অন্তরে 
আমাদিগকে উপহাস করিলেও বাহ্যিক বথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন 
করিতে পারে, কিন্তু কয়েকজন বিবেচনাহীন ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র 
হিন্দজাতি সেই বিদেশীয় আচারপ্রণালী আন্তরিক ও বাহিক 
দ্বণার সহিত পরিত্যাগ করিবে হিন্দ,জাতির সহানুভূতি কখনই 
সেদিকে যাইবে না। আদি ব্রাহ্গসমাজ স্বজাতির স্নেহপ্রীতি 
ভুলিতে পারে না) পিতৃ পিতামহদ্দিগের সঞ্চিত ধনে ধনী 
হুইন়! এখন তাহাদিগের প্রতি কৃতম্বতা প্রদর্শন করিতে পারে 
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না। আদিব্রঞ্ধলমা'জ জাতীয়তা! ও সত্যরক্ষা এই উভয়ের সাম- 
পরস্ত করিয়া লইযম্বাছে এবং তদবলম্বনে আপনাকে ব্রহ্গপথে 
পরিচালিত করিতেছে । 

আদিবাক্গলমাজ প্রতিষ্ঠাকাল অবধি এ যাবৎ কিরূপ জাতীয় 
ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহার পুর্ব ইতিহাস কিঞ্চিৎ 
আলোচনা কর্সিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে । এই ব্রাঙ্গসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বে রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎ বেদাস্ত- 
স্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়া! মোহান্ধ 
তঞ্জানীস্তন হিন্দুদিগকে জানিতে দিলেন যে সৃত্তিপূজাই তাহাদের 
সর্বস্ব নহে, ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু। এইরূপে হিন্দুদিগের 
মনকে অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়! পরে রামমোহন রায় 
স্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উপাসনার দিবস আচাধ্য 
কর্তৃক শ্রুতিপাঠ হইত। হিন্দুরা প্রথমে বাহ্গসমাঁজের বিরোধী 
হইলেও পরে যখন বুঝিতে পারিলেন ষে ইহা! তাহাদেরই নিজন্ব, 
তখন তাহাদিগের হৃদয়ে ইহার প্রতি বিদ্বেষভাব বিদুরিত হইয়া! 
প্রীতির সঞ্চার হইল । 

রামমোহন রায়ের পরে যাহার স্বন্ধে ব্রাহ্মদমাজের গুরুভার 
পতিত হইয়াছিল, তাহাতেও ধর্মান্ুরাগ ও দেশানুরাগের অতি 
আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ছিল। সেই কারণেই তিনি আদিব্রাহ্মষসমাজের 
প্রকৃত ভাব, তাহার জাতীয় প্রকৃতি এধাবৎ রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইক়্াছেন। ব্রাঙ্গসমাজের সহিত তাহার সংযোগ হইবার পূর্বেই 
তিনি ধর্শালোচনার জন্ত স্বীয় বাটাতে তত্ববোধিনী সভা নামে 
একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভার নামেই তীহার 
ধন্মানুরাগ ও দেশানুরাগের পরিচয় পাওয়। যাইতেছে । সেই 

২৪ ৯ 


১৮৬ আলাপ 


সময়কার প্রথা অন্ুদারে তাহার সেই সভার কোন £5667015 
বা কোন ৫1৪ নামে নামকরণ হর নাই । এই সভার উদ্দেস্ঠ 
প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগৃঢ় তত্বালোচন৷ দ্বার! ব্রন্মজ্ঞান প্রচার কর! । 
ক্রমে তত্ববোঁধিনী পন্দ্রিক1 প্রকাশিত হইল। তাহার একটী 
প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লিখিত ছিল যে, এই পত্তরিকাতে “পরব্রঙ্গের 
উপাসনার প্রকার এবং তাহার ন্বরূপলক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং 
সর্ববোপাসন। হইতে পরব্রহ্দের উপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহ! 
জানাইবার নিমিত্ত আমাদ্দিগের শাস্ত্রের সার মর্দ্দ সংগৃহীত হই- 
বেক।” এই স্ত্রে ইহাতে শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, 
হিন্দুজাঁতির প্রাচীন মহিমা ঘোধিত হইতে লাগিল। আমরা 
অতি বৃদ্ধলোৌকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে তখন কেহ গায়ত্রীর 
অর্থ জানিত না) আদিব্রাঙক্ষসমাজ হইতে গায়ত্রী ব্যাথ্য! 
প্রকাশিত হইলে তবে সকলে গায়ত্রীর অর্থ শিখিতে পারিল। 

ক্রমে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত 
হুইল। প্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রধান প্রতিজ্ঞ ছিল যে পপ্রতি- 
দিবস ন্যুনসংখ্য। দশবার প্রণবব্যাহ্ৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব ।* 
কিন্তু অনেকে সেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে ন1 পাঁরাতে সাধারণ- 
ভাবে পরমাত্মাতে আত্মসমাঁধান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রচলিত হইল । 
এই দীক্ষাপ্রণালী এতদূর দেশীয় ভাবাপন্ন যে ইহার প্রথম 
প্রবর্তনের সময়েও স্থৃতিশাস্ত্রের তদানীন্তন স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও 
ব্রাহ্মদমাজের তদানীস্তন আচার্য্য ৬ রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ মহাশযর 
ইহাতে আপত্তিজনক কিছুই দেখিতে ন! পাইয়া! তিনিই সর্ব 
প্রথমে এই প্রণালীক্রমে কুড়িজন উৎসাহী যুবককে দীক্ষা প্রদান 
কফরেন। 


আদিত্রাহ্ষসমাজ ও তাহার কার্য । ১৮৭ 


ত্রাঙ্মদমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অধিকাংশ কত- 
বিগ্ক যুবক ন্বদেশীর় পৌত্তলিকত। পরিত্যাগ করিতেছিলেন বটে 
কিন্ত অপরদিকে তাহার! হয় ঘোর নাস্তিকতা অথবা! বিদেশীয় 
পৌন্তলিকতার গ্রাসে পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। 
এই সর্বনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ব্রাহ্মনমাজের 
তত্বাবধানে তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইল। “ইংরাজী 
ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খষ্টাপ্স ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ 
করা, এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ কন্সিতে এবং 
বেদাস্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ 
ও বৈষক্সিক উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে” ইহার জন 
হইয়াছিল । 

ক্রমে ব্রাহ্মদমাজে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে অভাব আসিতে লাগিল 
এবং ধীরে ধীরে সেই অভাবমোচনের উপায়ও গৃহীত হুইন্ডে 
লাগিল। বেদে কি আছে ইহা জানিবাঁর প্রয়োজন পড়িল অথচ 
বঙ্গদেশের কেহই বেদ জানিত না ; বঙ্গদেশে সেই সময় বেদাধ্য- 
য়ন নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মপমাজই কাশীতে বেদবেদাস্ত 
অধায়নের নিমিত্ত ছাত্র প্রেরণ করিয়। বর্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে 
সর্বপ্রথম বেদাধ্যয়ন প্রবর্তন করে । 

এইরূপে ব্রাহ্গদমাঁজের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল 
ততই খ্ষ্ঠীয়্ মিশনরিগণের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল। 
তাহারা ব্রাহ্মদমাজ হইতে রামমোহন রায়ের হস্তে ছাত্রলাভরূপ 
এক মহান উপকার পাইয়াছিলেন ; তাহারা তাহাও ভূলিয়! গিয়া 
ব্রা্মসমাজের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ বা ব্রাঙ্মসমাজ বন্ধু ত 


১৮৮ আলাপ । 


দ্বারা, প্রবন্ধের দ্বারা এবং হিন্দুহিতার্থা বিগ্ভালয় সংস্থাপিত করিয়া 
পৌন্তলিক ও অপৌত্তলিক উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দুসমাজকে বিদেশীক়্ 
পৌন্তলিকতার সর্বগ্রাস হইতে রক্ষা! ককিয়! যে উপকার করিয়াছে, 
আশ্চধ্য এই যে আমরা এই অন্নকালের মধ্যেই সেই মহান্‌ 
উপকার বিস্বাত হইতে বসিয়াছি। 

ক্রমে খধিবাক্যে ব্রন্দোপাসনাপদ্ধতি প্রস্তত হইল এবং শাস্ত্র- 
সিন্ধু মন্থন করিয়া! ব্রাঙ্গধন্মনগ্রন্থ উৎপন্ন হইল । ক্রমে বেদবেদাস্ত 
গ্রন্থ সকল শুদ্ধভীষায় অনুবাদিত হইয়া বঙ্গদেশে সর্ব প্রথমে ব্রাহ্ম” 
সমাজের মুখপত্র তত্ববৌধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। বর্তমান যুগে খণ্থেদ সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ দেবেন্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ুবাদিত হইক়্া তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে থাকে । পরে অধ্যাপক মোক্ষমুলরের 
সভাম্য খণ্বেদ প্রকাশিত হওরাতে তাহ] স্থগিত থাকিল। 

ব্রাহ্মদমাজের গুরুভার ব্লামমোহন রায়ের পরে যিনি গ্রহণ 
করিরাছিলেন, সেই পুজ্যপাদ শ্রীনৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই ম্বতঃ 
পরতঃ উৎসাহে ও সাহাঁষ্যে যখন এই সকল কাধ্য সম্পন্ন হইল, 
তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্ত 
হিমালয় প্রবাস করিলেন এবং তিন বৎসর পরে কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয়ের অনুপম শাস্তিদান্ধক প্ব্রাহ্মধর্মের 
ব্যাখ্যান” বিবৃত করিতে লাগিলেন। 

ইহার কিছু পরে কয়েকজন যুবক অতুযুৎসাহী ব্রাহ্গ ব্রাঙ্ম- 
সমাজকে সম্পূর্ণ বিজাতীক়্ভাবে গ্রঠিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া অবথ! 
কারণে বিরোধ উত্থাপন করিলেন। ব্রাঙ্মদমাজের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে তাহাদের সে প্রকার 


আিব্রাঙ্মসমাজ ও তাহার কারা । ১৮৯ 


বিরোধ উখাপন কর নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল। তাহাদের 
প্রার্থনা ছিল যে উপবীতধারী কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মপহ্মাজের বেদীতে 
বসিয়! আচার্ষ্যের কার্য করিতে পারিবেন না। তাহার! যুবক 
হইলেও তাহাদের প্রতি প্রধানাঁচার্ধা মহাশয়ের যথেষ্ট শ্রেহগ্রীতি 
ছিল; কিন্তু তিনি তাহাদের সহস্র উপরোধেও, যাহার! পুর্বব 
হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বিপদে সম্পদে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, 
তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে জলাঞ্জলি দিতে পারিলেন ন|। 
তিনি যুবকদের প্রার্থনার উত্তরে এই উদার বাক্য বলিলেন যে, 
তিনি উপবীতধারী অথবা উপবীতত্যাগী, কাহাকেও পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না এবং তিনি ইহাঁও বলিলেন ষে প্রাচীন ও নব্য, 
উভয় সম্প্রদায় মিলিতভীবে কাধ্য করিতে থাকিলেই ব্রাক্মসমাজের 
শীত্র ও অধিকতর উন্নতি হুইতে পারিবে । কিন্তু সে উপদেশ 
তাহাদের মনে ধরিল না। অবশেষে তাহাদের সেই অযথা 
প্রার্থন! ব্রাঙ্সমাজ অগ্রাহা করাতে তাহার! শ্বতন্ত্র হইয়া! অপর 
একটা ব্রঙ্গমমন্দির সংস্থাপন করিলেন । এই সমগ্র অবধি রাষ- 
মোহন রায়ের সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের আদিত্রাঙ্মদমাজ নাম- 
করণ হইল। এই বিরোধাপ্রিতে আঁদব্রাহ্মদমাজের জাতীম্ন 
প্রক্কতি পরীক্ষিত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। 
অবশেষে নব্যসম্প্রদার ব্রান্ষের নানা প্রকারে হিন্দুসনাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতে যখন অনেক দূরে গিয়।! পড়িলেন, 
তখন তাহারা পৌত্তলিক ও অপৌন্তলিক সমগ্র হিন্দুসমাজকে 
বিবাহুবিষয়ক একটা "আইনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজকে এই ভীষণ পাশবন্ধন হইতে 
প্রধানত আদিবাক্ষপমাজই রক্ষা করিতে সমর্থ হইস্নাছিলেন। 


১৯৩ : আলাপ । 


এইরূপ বিরোধ বিবাদের পর আরও কয়েকটা কার্যে আগি 
ব্রাহ্মদমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরিস্ফুট হুইয় পড়িয়াছে। প্রথম, 
১৭৯৪ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচাধ্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সভাপতিত্বে আদিব্রাঙ্ষমমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন শযুক্ত 
বাবু রাজনারায়ণ বন্থ “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” নামক এক বক্তৃতা 
করেন। তাহাতে তিনি হিন্দুধর্শের শ্রেষ্ঠতার অন্তান্ত 
নানা কারণের মধ্যে এই একটা কারণ নির্দেশ করেন যে হিন্ু- 
ধর্মের মধ্যবিন্দু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। এই বক্ত.ত। 
একদিকে তদানীস্তন “সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার” সভাপতি মান্তা- 
গ্রগণ্য ৮ রাজ কালীকৃষণ দেব বাহাছুর কর্তৃক বিশেষভাবে সম- 
খিতি হয়। অপরদিকে এই বক্ততার সংক্ষিণ্ত বিবরণ ইংলণ্ডের 
প্রসিদ্ধ “টাইম্স্‌” পত্রিকাক্স প্রকাশিত হওয়াতে খু্টীর মিশনব্রি 
প্রভৃতির হৃদয়ে ক্ষণকাঁলের জন্য ভীতির উদ্রেক হইয়্াছিল। 
এমন কি, অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্যন্ত তাহার “ধঞ্মবিজ্ঞানভূমি কা” 
নামক পুন্তকে এই বিবরণের একাংশ উদ্ধত করিয়া ভীতি- 
ভাবের আভাস প্রকাশ করিয়াছেন । আমর! বিশিষ্হত্রে অবগত 
হইয়াছি যে এই বক্তার পর অবধি হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধৃষব! 
উঠিতে লাগিল। আদিব্রাহ্মসমাজ আধ্ধ্যঞবিপ্রচারিত স্বধর্শের 
শ্রেষ্ঠত। প্রতিপন্ন না করিলে আজ শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ কোন্‌ 
পথে গিস়্া পড়িতেন তাহা বলিতে পারি না| 

দ্বিতীয়ত, বোলপুর গ্রামের সুবিভীর্ণ প্রাস্তরের মধ্যে "শাস্তি- 
নিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত কর1। হিন্দু প্ররুতি নির্জন ধ্যানের 
বড়ই পক্ষপাতী । এই নির্জন ধ্যানের জন্যই শান্তিনিকেতন 
আশ্রম সর্বসাধারণের উদ্দেশে উদ্ুত্ত হইয়াছে। আশ্রমের 


আদিব্রাঙ্ষমমাজ ও তাহার কার্য । ১৯১ 


তিতর কেহ অনাচার আনয়ন করিতে পারিবেন না-- শুদ্ধাচার 
অবলম্বন পূর্বক ও জীবহিংস! পরিত্যাগ করিয়! ব্রন্গজ্ঞানের 
আলোচনা করিতে পারিবেন । 

তৃতীয়ত, তাৎপর্যযমেত ব্রাহ্গধর্্ম গ্রন্থের সংস্কৃতান্থবাদ । আদি 
ব্রাঙ্মসমাজের আচার্য্য পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিগ্তারত্ব এই 
অনুবাদ করিয়া ব্রাহ্মদমাজের একটা বিশেষ উপকার সাধন 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দেশ বিদেশে স্বিখ্যাত পণ্ডিতমওলীর 
মধো বিত্ত হইতেছে এবং তাহাদের প্রায় সকলেই এখন 
্রাঙ্মধর্্ম কি তাহ1 বুঝিয়া ভুরি ভূরি আশীর্বাদ প্রেরণ 
করিতেছেন । 

আমি এ পর্যাস্ত আদিব্র।ক্গপমাজের পূর্ববিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ 
করিয়। দেখাইলাম যে আদিব্রাঙ্গসমাঞ্জ হিন্দুমমাজ হইতে কিরূপ 
অভিন্ন; আদিত্রাঙ্মমাজ হিন্দুপমাজের রক্ত মাংস হইত্তে জন্মগ্রহণ 
করিয়া চিরকাল শত বাধাবিন্বের সম্মুথেও কেমন অটল ধৈর্যের 
সহিত স্বীয় জাতীর প্রকৃতি পোষণ করিয়া আসিতেছে । বলিলে 
একটু গর্বের মত শুনাইবে বটে, কিন্ত সত্যের অন্গরোধে এখানে 
বলিতে বাধ্য হইতেছি--.এই কলিকাতা নগরীতে, এই বঙ্গদেশে 
শাশ্ত্রের হস্তলিপি সংগ্রহ কার্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করে আদি- 
ব্রাঙ্মদমা্জ ; উপনিধৎ প্রথম মুদ্রিত করে আদিব্রান্মসমাজ ; প্রথম 
বিশুদ্ধ সটাক ও সাম্ুবাদ গীতা প্রকাশ করে আদিব্রাঙ্মসমীজ ; 
খখেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে আদিত্রাহ্মমমাঁজ ; মহা- 
ভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে আদিব্রাহ্মলমাজ এবং 
রামায়ণের সর্বাপেক্ষা উত্কষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন আদিব্রাহ্গ 
সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 


১৯২ আলাপ। 


অল্পদ্দিন হইল, কোন স্ুবিখাত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 
প্রাক্মদমাজের বর্তমান অবস্থা” নামক প্রবন্ধে লেখক আশ্চর্য 


তাব প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ হিন্দুরা কেন ততট। প্রকাশ্তে 
আদিব্াক্মলমাজের সহিত সংযোগ রক্ষ। করেন না। আনরা আরও 
আশ্চর্য্য হই যে ব্রান্মধর্থ হিন্দুধর্মের অতিরিক্ত কিছুই না হইলেও 
অনভিজ্ঞ হিন্দুর! বিবেচন। না করিরাই ব্রাঙ্গধর্্কে এক বিজাতীয় 
“আশমানী” ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সময়ে সময়ে 
তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন। তবে আমর] ইহ। 
শ্বীকার করিতে বাধ্য যে তাহার প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ব্রাঙ্গ- 
সমাজ যে জ্যোতিম্ময়রূপে জনসাধারণের নয়নে নিপতিত হুইয়।- 
ছিল, এখন ঠিক সেরূপ হ্ব না । ইহার কারণ আর কিছুই নহে-_. 
জ্যোতি চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইরা অনেকটা আলোকিত করিয়া 
তুলিয়াছে। যখন নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রভাত- 
সূর্য্য গগনতলকে প্রথম আলোকিত করিতে থাকে, তাহা লোকে 
সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখে অথবা বখন সেই হৃর্যের জ্যোতিতে চুর্দিক 
আলোকিত ও প্রভান্বিত হয্ন, সেই নধাহ্ন-সুর্যয লোকদিগের 
সাগ্রহ নেত্রপাতের বিষয় হয়? ব্রাহ্মদমাজ বা অপৌত্তলিক হিন্দু- 
সমাজ যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, 
পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ তাহার্দের অনেকগুলি অনায়াসে গ্রহণ 
করিতেছে'১ ম্ুুতরাং ব্রাঙ্গমমাজের বিশেধত্ব হিন্দুসমাজের 
বন্তমান উত্তরাধিকারীগণ অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছে। 
সেই সকল কার্ধ্য ব্রাহ্মদমার্জ যে সম্পূর্ণ নূতন অবতারণা করিয়া" 
ছিল, তাহা নহে; তবে লুপ্তপ্রায় সেই সকল কার্য্ের পুনরুদ্ধার 
সাধন করিয়াছিল নাত্র। 


আদিত্রাক্ষসমাজ ও তাহার কার্য । ১৯৩ 


ব্রাহ্মদমাজের প্রথম অভ্যাদ্বয়ের সময় বঙ্গভাষার একখানিও 
ধর্মসংপৃক্ত স্থুপরিচালিত মাসিক পন্তিক! ছিল না) সেই সময়ে 
তত্ববোধিনী পত্রিকা স্বীয় স্থবিমল দীন্তি লইয়া! নয়নের সম্মুখে 
আবিভূত হইল। এই পত্রিকায় এ যাবৎ নিরাকার ব্রহ্মোপা- 
সনারই শেষ্টত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু এখন তাহার অন্ু- 
করণে অন্ঠান্ত সাম্প্রদ্ণাক্সিক ধর্ম সমর্থন করিয়াও অনেকগুলি 
ধর্্মসংপৃক্ত পত্রিক! প্রকাশিত হুইতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
লোকে আপনাপন সাম্প্রদায়িক পত্রিকার প্রতিই দৃষ্টিপাত 
করিতেছে । 

ব্রাহ্মদমাজের অভ্যুদয়ের পূর্বে সাধারণে মিলিত হুইয়া৷ উপা- 
সন! করিবার স্থান একটাও ছিল না) এখন ব্রাঙ্গপমাজের 
অনুকরণে হুরিসভ। প্রভৃতি নামে নানা উপাসনাসভা উখিত 
হইতেছে । 

ব্রাহ্মনমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে ধন্ম্সংপৃক্ত বিদ্যালয়ের অভাব 
ছিল) পর্ধত-সমান বাধ৷ বিশ্ব অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের 
তত্বাবধানে ধর্মসংপৃক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু দৈব 
দুর্ঘটনাস্ব সেগুলি চিরস্থায়ী হইল না। এখন ব্রাহ্মসমাজেরই 
ভাবচ্ছায়াতে নান স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং 
তাহাতে ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিতেছে। 

ত্রাহ্মঘমাজের অত্যুদয়ের সমস্সে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অভাব 
ছিল। তখন লোকে মনে করিত যে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া 
শিখিলে শীন্ই বিধবা হয়। এখন আমর। আশ্চর্য হুই বটে 
যে, তখনকার লোকে এই প্রত্যক্ষ ভ্রান্তি কেষন করিয়। হৃদয়ে 
পোষণ করিস্বাছিল। বাহ হউক্‌ ব্রাহ্মসমাজ হইতেই এই বিশ্বাস 
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প্রথম দূরীভূত হইতে থাকে । এখন পৌত্তলিক হিন্দুসমাজেও 
এই বিশ্বাস অনেকট। ভাঙ্গিয়াছে--সম্পূর্ণবূপে আজও যায় 
নাই । 

ব্রাহ্মলমাজই সর্বপ্রথম বেদবেদাস্তাদি শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদিত 
করিয়া! সকলেরই জন্ত প্রকাশ করিয়াছিল; আজ তাহারই 
অনুকরণে কত শাস্ত্রানুবাদ সকল প্রকাশিত হইতেছে । বেদাস্তাদি 
শান্ত্রের যে যুক্তিমতে ও শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই পঠনপাঠনে 
অধিকার আছে, ব্রাঙ্মগদমাজই এই মত প্রথম ব্যক্ত করে এবং 
এখন পৌত্তলিক হিন্দুরাও অবিচারিতভাবে তাহ গ্রহণ 
করিতেছে । 

এইরূপে ব্রাহ্গদমাজের অনেকগুলি কাধ্যই পৌত্তলিক 
হিন্দুসমাজ আপনাদেরই কার্ধ্য বলিয়া গ্রহণ করাতে ব্রাহ্গদমাজের 
দীপ্তি সহজে অনুভূত হয় না--অন্ুভব করিতে গেলে ব্রাহ্মদমাজ 
সম্বন্ধে স্থিরচিত্তে কিঞ্িঃৎ আলোচন৷ করিতে হয় । তাই বলিয়। 
'ব্রাহ্মনমাজের সকল কাধ্যই যে গৃহীত হইক্কাছে তাহ! নহে। 
ব্রাহ্মদমাজের সম্মুথে এখনও অনেক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র উন্মক্ত 
রহিয়াছে । একটা দৃষ্ট|স্ত দ্রিই। গৃহসংগঠন একটা প্রধান কার্ধ্য 
পড়িয়া আছে । এই গৃহসংগঠন স্ত্রীশিক্ষারই একটা অঙ্গ বলিয়া 
ধরিতে পারি । যাহারা বলিয়া গিয়াছেন “কন্তাপ্যেবং পালনীয় 
শিক্ষণীয়াতিযত্রত:”, তাঁহাদের মধ্যে গৃহ বলিয়া! গাহস্থ্য জীবন 
বলিক়! একটা পদার্থ ছিল অনুভব করিতে পারি এবং তাহা ষে 
বাস্তবিকই ছিল, তাহারও পরিচক্ন এই ভারতের প্রাচীনতম 
ইতিহাস কাব্যাদিতে দেখা যায়। কিন্তু এখন শিক্ষার অভাব 
ও কুশিক্ষাবশতঃ ভারতের গৃহ জীর্ণ হুইয়৷ ভগ্নোম্ুখ হইঙ্কাছে 
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ও হুইতেছে। বর্তমানকালে গৃহের সন্তানেরা গৃহে একজ মিলিত 
হইয়া নির্দোষ আমোদ পর্য্যন্ত করিবার অধিকার ন1 পাইয়া অনেক 
সময়েই কুপথে গিয়। সেই আমোদন্পৃহ! পরিতৃপ্ত করিতে চাহে 
এবং এই কারণে যে কত গৃহ ছারখার হইয়াছে, তাহার কে 
ইয়নত্ত। করিবে ? ব্রাহ্মলমাজের ইহ) প্রচার কর] কর্তব্য যে, প্রাচীন 
খষিরা যেন্ধপ পরক্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিতেন, এখনও সকলে 
সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করুন; এবং সকলে পুত্রকন্তাকে নির্বরি- 
শেষে আত্মনির্ভর প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং সংসাহিত্য, ধর্ম সঙ্গীত 
প্রভৃতি চচ্চা করিবার শিক্ষা দিতে থাঁকুন এবং সর্বোপরি ব্রহ্ম- 
বিদ্যা আপনাদের উপদেশ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের স্থুকো- 
মল মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিউন। এইরূপ করিতে থাকিলে, 
তবে গৃহ পুনরায় সংগঠিত হইবে, ভারতের গাহস্থ্যাজীবন ফিরিয়া 
আসিবে, জাতির উন্নতি হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে । ইহাতে 
পুত্রকন্তার্দিগের চরিত্রবল কত ন। বদ্ধিত হইবে । 

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্ষসমাজের অবস্থা ও আকাজ্ক! সকলই 
বলিয়া আসিলাম। এখন আমরা চাই যে, পৌত্তলিক হিন্দু 
সমাজ ব্রাঙ্গদমাজজকে আপনারই উন্নত অঙ্গ বিবেচনা করিয়া! 
তাহার কার্যে সহায়ত! করিতে কুষ্ঠিত না হয়। একটা তৃণের 
দ্বারা না হইলেও তৃণসংহতির দ্বারাই হস্তীর ভ্তায় বৃহৎ জন্তও 
আবদ্ধ হইতে পারে । সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দু্দিগের 
পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ হইলে যে কুফলই হইবে, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ কি? আশ্চর্য্য এই যে আমরা প্রায় সকলেই মুখে বলি- 
তেছি যে গীতাকে অতিশয় মান্ত করি, বেদকে অতিশয় মান্ত 
করি, গীতার নিত্য পঠন পাঠন করিতেছি এবং তাহাতে নিত্যই 
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গৃহবিবাদের কুফল জলম্ত ভাষায় বর্ণিত দেখিতেছি, তথাপি সে 
সকল কথ! অবহেলা! করিয়া! গৃহবিবাদেই নিমগ্ন থাকিতেছি। 
তবে কি সত্যই আমাদের গীতার প্রতি শ্রদ্ধা, বেদের প্রতি শ্রদ্ধা, 
সকলই মুখের কথ! মাত্র-_অন্তরের কথা নহে? একদিকে গীতা 
কাতরম্বরে অর্জনের মুখে গৃহবিবার্দের ফল বর্ণনা! করিয়া আমা- 
দ্বিগকে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে কহিতেছেন-_ 
যদপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ 
কথং ন জ্ঞেয় ম্প্াভিঃ পাপাদন্মানিবর্তিতুং। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্ঠতির্জনার্দীন ॥ 
যদিচ ইহারা! লোভে বিবেচনাশৃন্ত হইয়। কুলক্ষয়ককত দোষ 
এবং মিত্রত্ৰোহে পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দন! 
আমরা কুলক্ষপ্নককৃত দোঁষ জানিয়াঁও এই মহাপাপ হইতে কেন না 
ক্ষাস্ত হইব ? 
অপরদিকে বেদ জলদগম্ভীরশ্বরে সকলকে আহ্বান করিয়! 
এই মহান উপদেশ দিতেছেন-_ 
সংগচ্ছধবং সংবদধবং সংবে! মনাংসি জানতাং। 
দেবা ভাগং যথা পুর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ 
সমানীব আকুতিঃ সমান। হৃদয়ানি বঃ। 
সমান মন্ত্র বে। মনে! যথা বঃ স্থুসহাসতি ॥ 
তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, 
এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান । পুরাতন দেবতারা যেমন 
একমত হইয় হুবি9ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত 
হও। তোমাদের সংকল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমা- 
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দের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে 
তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাহ্ভূত হয় । 
হে ভ্রাতৃগণ! এস, আমরাও বেদের এই উপদ্দেশ, এই 
আদেশ, এই অনুশাসন শিরোধার্য্য করিস পুর্ণহৃদয়ে গৃহে প্রত্যা- 
গমন করি এবং এখনই ও এখানেই এই মহান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করি যে আর কদাপি গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকিব না। ঈশ্বর 
আমাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার বল প্রদান করুন। 
ও” একমেবাদ্বিতীক্বং ৷ 
ইতি শ্রাক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
আদিব্রাহ্গসমাঙ্গ ও তাহার কাধ্য বিষয়ক 
সপ্তবিংশ আলাপ সমাপ্ত । 
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ও ব্রন্মচর্ষ্য ।% 
জননী ও জন্মভূমি বাহার ছায়া সেই ভগবানকে স্মরণ করিয়। এই প্রবন্ধ 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
আজ চারিদিকেই জীবনের লক্ষণ দেখিয়া! যেকি আনন 
হইতেছে তা! একমুখে বলা যায় না। বঙ্গবাসীর একট। বাচিবার 
উদ্যোগ হইয়াছে, ইহা দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? আজই 
জীবনের লক্ষণ দেখ। গিয়াছে যে বল! হইল, তবে কি ইহার 
পূর্বে বলদেশে জীবন ছিল না? আমাদের বিশ্বাস যে জীবনের 
দেশব্যাপী সাঁড়। বঙ্গদেশে এমনভাবে এ পর্যন্ত শোন। যায় নাই। 
গঙ্গাঘাটে অথবা শ্মশানঘাটে আনীত আত্মীয়ত্বজনের জীবনের 
লক্ষণ দেখিলে যে রকম আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ দেশব্যাপী 
জীবনের সাড়। পাইয়া সেই রকম আনন্দ হইতেছে। 
কিন্ত এই আনন্দেরও মধ্যে আশঙ্কা স্থান পাইতেছে। চতু" 
দিকে যেরূপ বিকট চীৎকার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 
তাহাতে সময়ে সময়ে আনন্দেরও মধ্যে চমকাইয়া উঠি, আশঙ্কার 
শিহরিয়! উঠি এবং ভাবি যে ইহ! কি সত্যই জীবনের লক্ষণ অথবা 
বিকারের লক্ষণ ? যে ভাবে সভাসমিতি আহ্বান পূর্বক চীৎকারের 
ধুম পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের ভয় হয়, বঙ্গদেশের রোগ 
বুঝি ব! বর্তমানে বিকারে পরিণত হ্ইক্পা পড়িয়াছে। হদয়ের 
একটা সুদৃঢ় আশ্রয়বল না থাকিলে, ভগবানের উপর হৃদয়কে 
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ঢালিয়! দিতে ন। পাঁরিলে এই বিকারের হাত এড়ায় কাহার 
সাধ্য ? বিকারের আবর্ভের মধো পড়িয়। বাহার দিবানিশি 
ঘুরিতেছেন, তাহারা আপনাদিগকেই স্থিরমস্তিক ভাবিতেছেন 
এবং যে কেহ সেই ঘুর্ণীপাকে প! দিতে অস্বীকার করেন, তীহা- 
কেই বিকারগ্রস্ত ও বিকৃতমস্তিফ ভাবেন। হূর্ভাগ্যবশত আমি 
এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়। গিয়াছি । 

এইস্থলে সম্পাদক মহাশপপ এবং পাঠকবর্গণের অনুমতি ভিক্ষা 
করিয়। ছই চাঁরিটা ব্যক্তিগত কথ! বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমি 
বৃথ! চীৎকার, বৃথা হৈ চৈ একটুও ভালবাসি না এবং সেই কারণে 
বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধীয় সভাসমিতিতে বেশী যোগদান করিতে 
সক্ষম হই নাই। এই দুর্ভাগ্যের কারণে, আমার পরিবারস্থ 
ব্যক্তিগণ, ও যাহার! আমার শ্বাধীনভাবের বহুল পরিচয় পাইয়।- 
ছেন, ত্তাহারাও সন্দেহ করেন যে গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মান- 
প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সভাসমিতিতে যোগদান করি না। ধাহার। 
এরূপ ভাবেন, তাছাদের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া সে বিষয়ে 
কণানাত্র চিন্তাও হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্তত নহি। 

হৈ চৈ ভাল না! বাসিবার, বর্তমান আন্দোলনের কোলাহল- 
শোতে গ। ভাসাইয়া ন। দিবার কারণ নিম্ে বলিতেছি। আমার 
পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বর্গীয় পিতৃদেবের পরলোকপ্রান্তি 
ঘটে। সেই অবধি প্রায় ষোল বংসর কাল অবসর পাইলেই 
সভাসমিতিতে যোগদান করিয়াছি ; অমুকস্থানে বক্তুতা হইবে, 
অমুকস্থানে বিরাট সভা! হুইবে শুনিলেই ছুটির গিয়াছি। সেই 
সময়ে হল্লার একটা নেশায় মাতোয়ার! হইক়! গিয়াছিলাম । কিন্তু 
যখন সেই মন্ততার, সেই 7941১110 9011৮ এর ফলাফল আজেং- 
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চন! করিয়া! দেখিতে লাগিলাম, তখনই এক ঘোর অবসাদ হৃদয় 
অধিকার করিয়া! বসিল। দেখিলাম যে, যে পরিমাণে মত্ৃতায় মগ্ন 
হইয়াছিলাম, তাহার ফলে শতাংশের একাংশও তো জীবন লাভ 
করিতে পারি নাই) বরঞ্চ বিপরীতে প্রচুর সময় নষ্ট করিবাঁর 
কারণে অবসাদের ছা্াতে জগতকে অন্ধকারপুর্ণ এবং বিষবৎ 
তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে শিক্ষা 
লাভ করিয়াছি, সেই শিক্ষারই ফলে কলরবে আর যোগদান 
করিতে প্রবৃত্তি হয় ন-_সর্বদাই স্মরণ হয় যে, সময় চলিয়া! গেলে 
ফিরে নাহি আসে। 

ছুইটী বিষয় লইয়া বর্তমান আন্দোলনের আোত চলিয়াছে-_ 
একটি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়টি শ্বদেশীপ্রিক়্তা । প্রথমটির 
বিষে এতই আন্দোলন, এতই সভাসমিতি হইয়া! গিয়াছে যে, 
সে বিষয়ে আর একটাও কথা কহ আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে। 
বিশেষতঃ বিষয়টা রাজনৈতিক । রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আমা- 
দের আন্দোলন ও চীৎকার বুথা ও নিষ্ষল। এই যে সেদিন 
নুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ চৌধুরী বদ্ধমানের 
প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিরূপে বলিলেন প্দাসের রাজনৈতিক 
আলোচনা করিবার ( অর্থাৎ রাজনীতি সম্বন্ধে লম্বাচৌড়া কথা 
বলিবার ) অধিকারই নাই--£ 51259 1085 100 11006 6০ 6518 
0৫ 0০110০5---এই কথ অক্ষরে অক্ষরে অণুতে অণুতে সত্য। 
দাস তুমি ; তুমি তোমা চারিপার্থে কোথায় কি হইতেছে তাহা” 
রই সংবাদ রাখিতে পার না; আর দেশবিদেশের কোথায় কি 
হইতেছে, কোথাকার কোন্‌ ঘটনায় তোমার কি গুভাগুভ নির্ভর 
করিতেছে, তাঁহার সংবাদ রাখিবার স্পর্ধা কর! তুমি দাস; 


ভারতোদ্ধার ও ব্রহ্ষচর্যয । ২০১ 


মনিবের মন যোগাইতে এবং দগ্ধোধরের অননসংস্থানের ব্যবস্থা? 
করিতে তোমার সমস্ত সময় সমস্ত মনোযোগ অর্পিত হইয়া! থাকে, 
তুমি দেশবিদেশের শুভাশুভ স্থিরচিত্তে ভাবিবার সময পাইবে 
কোথায় ? আর যদিবা ভাবিবার সময় পাও এবং তোমার বছ 
চিন্তার ফলে যদি বা সত্যতত্বে উপনীত হও, তাহা হইলেও এমনই 
কি কথ! আছে যে দাসের কথা৷ মনিবে সমন্তই নির্ব্বিচারে শুনিয়া 
চলিতে বাধ্য হইবে ! আমরা দাস জাতি, এবং প্রকৃত রাজনীতির 
অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। 

অঙ্ঞুন খন সেই মহাসংগ্রামের মধ্যে গুরুজন আত্মীয়স্বজন 
প্রভৃতিকে সম্মুথে অবস্থিত দেখিয়া, কিরূপে তাহাদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিবেন ভাবিয়া, কিংকর্তব্যবিমু্ুূপে রথের উপাস্তে 
বঙ্গিয্ন পড়িলেন, সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের মর্যাদা, 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে এমনকি আত্মীয় 
প্রভৃতির হত্যাকাধ্যে প্রণোদিত করিয়। উপদেশ দিক্াছিলেন--- 
"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্বমেব নিমিত্মাত্রং ভব সব্যসাচিন্” হে 
অঙ্ছুন, ইহ্ীর। আম! কর্তৃকই পুর্ব হইতেই নিহত হইয়া! রহিয়া- 
ছেন, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। কথাটি বড়ই সারগর্ভ। 
কৌরবগণ পাপে জর্জরিত প্রায় হইয়! নিজেদের দোষে নিজেরাই 
নিহত হইয়াছিলেন--অর্জুনের রূপার কাঠি ছৌয়ানে। উপলক্ষ 
মাত্র । পর্বতের অরণ্যানী যখন গ্রীষ্মকালে শুকাইয়। একেবারে 
থটখট করিতে থাকে, তখনই সামান্ত কারণ উপলক্ষ করিয়া 
ভীষণ দাবানল প্রজ্জলিত হইম্া উঠে। বর্তমানে অবস্থাচক্র ঘুরিতে 
ঘুরিতে বঙ্গদেশকেও মৃত্যুমুখে আনয়ন করিয়াছে। ঈর্যাবিষ, 
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পরম্পরের প্রতি অবিশ্বাস "ও ছেষহিংস1, পরম্পরকে প্রবঞ্চনা 
প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্গবাসীগণ আপন! হইতেই পূর্ব্বাবধি বিভক্ত 
হইয়াছিলেন। যেকোন কার্যে হাত দিবে, তাহাতেই রেষা- 
রেষি দলাদূলি ; পাচজন মিলিয়া যে কার্যে অগ্রসর হইবে, অবি- 
্বাসকীট আসিয়া! তাহারই মূল ছিন্ন করিয়া দিবে । সুক্ষচর্মিতার 
কারণে কেহই অপর কাহারও স্বাধীন মতামত শ্তনিতে পারেন 
না। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিবার জন্য লর্ড কার্জনই বল, আর 
ব্রডরিকই বল, সকলেই উপলক্ষ মাত্র। বাঁধে কৃষ্ণ মারে কে, 
মারে কৃষ্ণ রাখে কে। 

এখন বশচিবার উপায় কি? উপযুক্ত চিকিৎসক ইহার ব্যবস্থা 
দিতে পারেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় ধাহ। লাভ করি- 
ম্নাছি, তাহ! ব্যক্ত করিলে বোধ করি কেহ দোষ গ্রহণ করিবেন 
না। বর্তমান আন্দোলনের দ্বিতীয় বিষয় শ্বদেশীপ্রিয়তাই 
আমার মতে সেই ওষধ । এই বিষয়েও যদিও বিস্তর আন্দোলন 
হইয়। গিরাছে, সভাসমিতিও বিস্তর হইয়। গিরাছে এবং এখনও 
হইতেছে বটে, কিন্তু তবু যেন সে কথার, সে আন্দোলনের শেষ 
হয় না_-আর বাস্তবিকওড কোন্‌ ভাইবোন আপনাদের মধ্যে স্বীন্ন 
মাতার গুণগান করিতে করিতে বিতৃষ্ঃ হয়? বলের অঙগছেদ 
রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়। যেমন এই দাস জাতির তাহাতে 
অধিকার নাই, স্বদেশীপ্রিয়তা সেইরূপ সামাজিক ব্যাপার বলিয়৷ 
তদ্বিবর়ক আন্দোলন ও আলোচনায় এই দাস জাতির সম্পূর্ণ 
আঁধকার আছে.। আমরা আপনাকে উন্নত করিব, নিজেদের 
প্রস্তুত মোটা কাপড় মোটা চালে শরীর রক্ষা করিব, ইহাতে 
সহজ্জে কেহ কোন কথ। বলিতে পারে না । রাজনৈতিক ব্যাপারে 
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নীরব থাকিয়া তাহা হুইতে প্রতিনিবৃত্ত তেজ সংহত আকারে 
সামাঁজক ব্যাপারে প্রয়োগ করিলেই বর্তমানে আমাদের 
সর্বতোভাবে মঙ্গলজনক বলিয়৷ আমার বিশ্বাস । বঙ্গের অঙ্ষচ্ছেদ 
ব্যাপারে অনেক মতভেদ থাকিলে্ও থাকিতে পারে । কাহারও 
মতে বর্তমান বিভাগই ভাল, কাহারও মতে বিভিন্ন প্রকার 
বিভাগই ভাল, আবার কাহারও বা মতে কোন প্রকার বিভাগই 
ভাল নহে । কিন্ত স্বদেশীপ্রিয়ত| সপ্ঘন্ধে আশ! করি মতদ্বৈধ নাই। 

ক্বদেশীপ্রিয়তা ষে ভ্িনিষটা ভাল এবং প্রত্যেক মাতৃভক্ত 
সম্তানের এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই 
বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে অবন্ত মতভেদ আছে 
এবং ইহাকে ইংরাজ বণিক অথবা ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টকে ভয় প্রদর্শ- 
নের অস্ত্র করিধার বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ আছে। আমর! 
সকলেই জানি যে, গবর্ণমেন্টের ইচ্ছ। ষে ভারতে ম্বদেশীয় দ্রব্যের 
প্রচলন হউক । যখন বিগত দেশব্যাপী হুরিক্ষে শতসহস্র লৌক 
প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন লর্ড কার্জঃনর হৃদয়ে ছুঃখ 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন যে কেবল 
কৃষির উপর নির্ভর করিলেই এইরূপ তুর্ভিক্ষ ও তাঁহার ফলে লক্ষ 
লক্ষ লোকের মৃত্যু অপরিহার্য ; কিন্তু বদি এখানে শ্বদেশীয়- 
প্রবোর কাটতি হয় এবং তাহাত্র ফলে বড় বড় কল কারখান! 
হ্বাপিত হয়, তাহা হইলে অন্তত ভারতবাসীর কতকাংশ ছুভিক্ষের 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে। এই সকল ভাবিয়া তিনি খনিজ 
প্রভৃতি অর্থকরী বৈজ্ঞানিক বিদ্যা শিক্ষার জন্ত বৃত্তি স্থাপিত করি- 
বেন। হইতে পারে যে ইহা যথেষ্ট নহে, কিন্ত ইহ। মূলহুত্র 
ধরাইয দিবার পক্ষে যথেষ্ট বোধ করি। 


২০৪ আলাপ । 


আমার মতে বঙ্গের অঙ্চচ্ছেদ এবং স্বদেশীপ্রচার, পরম্পরকে 
কিছুতেই মিলিত করা উচিত নহে-_রাজনৈতিক ব্যাপার ও 
সামাজিক ব্যাপার, উভয়কে সম্পূর্ণ পুথক রক্ষা কর! কর্তব্য। 
প্রতোক সভাসমিতিতে যাও, দেখিবে সর্ধত্রই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 
এবং ্বদেশীপ্রিকতা সংযুক্তভাবে আলোচিত হইতেছে। 
আজকাল প্রস্তাব উঠিয়াছে বটে ষে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হউক বা ন! 
হউক, স্বদেশীপ্রিযতাকে পোষণ করিতে হইবে এবং শেষোক্ত 
বিষয়ের সহিত অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার আলোচন! করিবারই প্রয়োজন 
নাই। কাধ্যত কিন্তু ইহা রক্ষিত হইতেছে না। প্রায় সর্বত্র 
দেখি, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বদেশীপ্রিযতা গবর্ণমেণ্টকে 
ভয়প্রদর্শনের অস্ত্রন্বরূপে আলোচিত হইয়। থাকে । 

পূজার পুর্বে কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে 
প্রথম প্রস্তাব হইল যে বঙ্জের অঙ্গচ্ছেদের সহিত স্বদেশীপ্রিযতার 
কোনই সম্পর্ক রাখা হইবে না। প্রন্ত!বও গৃহীত হইল বটে, 
কিন্ত পরিণামে তাহ কার্যে ঈড়াইতে পারিল না। অধিবেশনের 
উপসংহারে কয়েকজন নেতার স্বাক্ষরিত ৩০শে আশ্বিন তারিখে 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে রাখীবন্ধনের প্রস্তাবসম্বলিত এক পত্রী 
বিতরিত হইপ্লাছিল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা পরে 
বলিব; কিন্তু এখন আমার বক্তব্য এই যে, শ্বদেশীপ্রিয়ত। বিষয়ক 
আন্দোলনে ভবিষ্যতে বঙ্গের অঙগচ্ছেদবিষয়ক কোন কথ একে- 
বারেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এরূপ করা আমাদের কি 
ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, তেজ সংহত করিবার এবং স্থৃতরাৎ মঙ্গল 
সাধনের সহার হইবে । আরও দেখিতেছি যে, রাজনীতির সহিত 
সামাজিক (বিস্তুতঅর্থে) কাধ্যের সম্মিলন না রাখিলে গবর্ণমেণ্টও 
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সহায়ত! করেন। জাতীয় মহাঁসশ্িলনীতে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি 
না! থকিতে পারে, কিন্ত তৎসংযুক্ত শিল্প প্রদর্শনীতে কি তীহার! 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ন। ? আর তাহাতে কি যথার্থ উপকার 
হইতেছে না ? 

পুর্ববে বলিক্না আসিয়াছি যে বর্তমান আন্দোলনবিকারের 
প্রকৃত ওষধ স্বদ্েশীপ্রিঘত1। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে “বঙ্গনাসী" 
পত্রে এতৎসম্বন্ধীয় কোন সারগর্ভ প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে শ্বদেশী- 
প্রিযতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে হিন্দুয়ানী রক্ষা করা চাই। 
আমিও সেই কথার অনুমোদন করি, কিন্তু আমি দুই একটি 
অক্ষর পরিবর্তিত করিয়া সেই কথাই বলিব,_-“হিন্দুয়ানীর” 
পরিবর্তে “হিন্দুত্ব” চাই। ইহার ভাব এই যে, তুমি আমি যে 
কার্ধ্যকে হিন্দুর কর্তব্য বলিব, তাহাই ষে কর্তব্য হইবে তাহ 
নহে, মনু প্রভৃতি পুরাতন খধিদিগেরই আদেশ হিন্দুর কর্তবা 
বলিয়া ধরিতে হইবে । আমি যতই আলোচন। করিতেছি এবং 
অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধত্ব লাভ করিতেছি, ততই আমার মনে এই ভাব 
দুচতর হইতেছে যে, হিন্দুত্ব কেবল ম্বদেশীপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠা- 
ভূমি নহে, কিন্তু হিন্দুত্ব ব্যতীত বঙ্গদেশের ও ভারতের মঙ্গল 
নাই । “আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা” বিষয়ক গ্রন্থে 
আজ প্রায় আট বৎসর পূর্বে বলিয়া আপিয়াছি, “হে ভারতের 
পুত্রকন্তাঁগণ ! তোমর! এই সকল শাস্ত্রোপদিই ও সমাজপ্রচলিত 
হৃদয়াভ্যনুজ্ঞাত সুন্দর আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সুসস্তান 
সকল প্রসব কর, তোমরা নিজেদের জীবনে, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক 
কার্যে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক নিশ্বাসে, ভারতের গৌরব জগ- 
তের প্রাস্ত হইতে প্রান্তে বিকীর্ণ কর।” যে সময়ে এই কথ৷- 
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গুলি লিখিত হুইগাছিল্র সই সময়ে অগ্রপর সম্প্রদায় বিলাতী 
সভ্যতাভব্যতার মধ্যে হাবুডুবু থাইতেছিলেন। আজ কি স্থথের 
বিষয় যে, সেই অগ্রসর সম্প্রদায়কে শ্বদেশীপ্রিয় তার আন্দোলনে 
অগ্রসর দেখিতেছি। এই হিন্দৃত্ব রক্ষা করিবার জন্ত, এই সামা- 
জিক ব্যাপারের জন্ত আমাদিগকে রাজদ্বারে আবেদন নিবেদন 
করিতে হইবে না। আমাদিগের প্রত্যেকের নিজের উপরে 
ইহ] নির্ভর করিতেছে । শতবৎসরের নিশ্মিত সৌধরাজি একদিনে 
ভূমিসাৎ হইতে পারে না) আর শত বৎসরের গঠিত মানসিক 
ভাৰ একদিনে নির্সুল করা কি সম্ভব? আমরা আমাদিগের 
জীবনে বর্তমান স্বদেশীপ্রিনতার ফলাফল নাই বা দেখিলাম, 
আমরা আমাদিগের সম্তানগণকে হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে শিক্ষা দিব, 
তাহ হইলে অন্ততঃ আর শতবৎসর পরেও ভারতমাতা সেই 
পূর্বের স্তায় সর্ববিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এই আশাতেও 
কি সুখে মরিতে পারিব না? ৃ 

এই হিন্দুত্বের মূল কি? ইহার কেন্ত্রভূমি কি.? কোন্‌ বস্ত- 
টাকে রক্দ/ করিতে পারিলে এক প্রকারে সগগ্র হিন্ত্ব রক্ষিত 
হয়? অনেকস্থানে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে মন্গু- 
প্রচারিত ব্রহ্মচর্ধ্য হিন্দুত্বের পন্তনভূমি। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত 
করিতে ন৷ পারিলে ভন্মে ঘ্বতাহুতি প্রদানের স্যায় হিন্দৃত্বরক্ষার 
সকল চেষ্টাই বৃখা ও নিক্ষল। এপব্যস্ত স্বদেশী আন্দোলন 
সন্বন্ধে যত সভাসমিতি হইয়াছে, সংবাদপত্র সমূহে যত প্রবন্ধ 
বাশি নির্গত হইয়াছে, কোথায়ও একথা বলিতে শুনিলাম ন। যে, 
্রক্মচ্য্য অবলম্বন কর, নইলে মৃত্যু দ্বারে উপস্থিত। একবার 
সকলে অন্তরে হাত দিয় বল দেখি, ব্রহ্ষচর্যের অভাবে আমর 
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এবং আমাদের পুত্রকন্তাগণ মরিয়! আছে কিনা? যখন দেখি, 
পাঁচ বৎসর বয়স হুইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পিগারেটের ধূম 
উদশীর্ণ করিয়া বীরত্ব অনুভব করে; যখন দেখি; যৌবনে 
পদাপণের বহু পূর্ব্বাবধি ছাত্রগণ বাল্যের অনুপযুক্ত অসার কার্য 
সমূহে অভ্যণ্ত হুইয়। উঠে ১ যথন দেখি, কি সন্ত্রান্ত, কি অমন্রাস্ত 
অধিকাংশ যুবক বিলা'তী বা দেশী মগ্যের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে 
প্রস্তরত আছেন ; এবং যখন দেখি, ভদ্র মহিলাবর্গের মধ্যেও সিগ।- 
রেট ও মগ্য নামক মায়াবী রাক্ষসদ্বয় স্বীয় মায়াজাল বিস্তার করিতে 
সক্ষম হইয়াছে, “তদ। নাশংসে বিদয়ায় সঞ্জয়” তখন কি আর 
আমাদের জীবনের আশা ভরসার কথা বলিতে সাহস হয়-_রাজ- 
নৈতিক অধিকার প্রভৃতি লাভ করা তো! দূরের কথা? আমি 
যখন চারিদিকে চাহিয়। দেখি, দেখি কেবলই মৃত্যু-_ দেখি আমর! 
অসধ্থ্য প্রেত চারিদিকে বিচরণ করিতেছি । সতাসমিতির ও 

ংবাদপত্রের আন্দোলনে দেখি যে, সকলেই কেন্তুত্রষ্ট হইয়া 
হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছেন, ও চীতৎকারে কণ্ঠস্বর বিরত করিয়। 
ফেলিতেছেন, কিন্তু মূলে কেহই পৌছেন নাই, আর মূলে যাইতে 
কেহই তেমন ইচ্ছুকও নহেন-_কারণ মূল সত্য কথ। বলিলে 
অপর পাঁচজনে আমার কথ। যদি না শোনেন ! চারিদিকে বক্ততা 
হইতেছে এবং প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতেছে যে, 
আমাদিগের বিলাস পরিত্যাগ করিতে হুইবে, সংযম অভ্যাস 
করিতে হইবে; কিন্তু সংযমের মূল ব্রন্ষচর্ধ্য প্রতিষ্ঠার কথা৷ কেহই 
বলেন ন1, ইহাই আশ্চর্য ! অথব! বর্তমান বঙ্গবাসীদিগের চিক 
অনুধাবন করিয়! দেখিলে ইহা! আশ্চর্য্য বোধ হইবে না। লোকে 
ইহ! ভুলিয়া গিয়াছে যে, ব্রহ্ধচর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত হুইলে বিলাস আপন! 


২০৮ আলাপ। 


আপনিই বিদুরিত হইবে। তখন আর চীতকার করিপ্না বলিতে 
হইবে না যে “ওগো দেশী বস্ত্র বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা একটু €মাটা 
হইলেও দেশী বস্ত্র পব্রিধান করিও ।” তখন আপনা হইতেই 
মোট। ভাত ও মোটা কাপড়ে আসক্তি জন্মিবে। অর্থনীতি এবং 
মুক্ত ব্যবসায়ের (65০ 0:5০) নীতি অনুসারে একদিনে 'বিলাঁতী বন্ত্ 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্ঠ। করা কত- 
দূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলিতে পারিব না । কিন্তু বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্য 
প্রভৃতি অফল প্রস্থ (80710910616) দ্রব্সমূহের আমদানী সর্বতো- 
ভাবে বন্ধ করিতে সকল শাস্ত্রই উপদেশ দিবে । ব্রহ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠিত 
হইলে বিলাতী কৃত্রিম সুগন্ধি জ্রব্যে স্বভাবতই অভিরুচি থাকিবে 
না। দেশ হইতে যদি ব্রঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথমেই সিগা- 
রেট মদ্য এবং বিলাতী স্গন্ধি দ্রব্য প্রভৃতিকে বিদুরিত করিতে 
পার! যায়, তাহ! হইলেই প্রকৃত কাজ হয়। এই সকল দ্রব্যের 
অভাবে বঙ্গবাসী অন্হীন হইয়। বস্ত্রহীন হইয়। মরিয়া যাইবে না, 
বরঞ্চ বিপরীতে কিছু পদ্বসা হাতে সঞ্চিত হুইবে--এবং এইগুলি 
দুর করাই সহজপাধ্য। 

আমর তে। এখন মরিতেই বসিয়াছি, কিন্ত আমাদিদের কার্য 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আমাদিগকে বাচিতেই হইবে । কোন্‌ 
চিকিৎসায় এখন সহজে জীবন ফিরিয়া পাইব? আমার বিশ্বাস 
ঘে, এখন বঙ্গদেশের বিকার ভাক্তারী চিকিৎসার উপযোগী অবস্থা 
অতিক্রম করিয়াছে-_এই অবস্থায় কবিরাঁজী চিকিৎসাই অবলম্ব- 
নীক্প । ম্যানচেষ্টারকে “বয়কট” কর, সমগ্র বঙ্গবাসী জাতি- 
ধন্ম নির্বিশেষে, অবস্থানির্বিশেষে এক নুবৃহতৎ তন্তবায়কুলে পরিণত 
হও, এই প্রকার অসঙ্গত আন্দোলনরূপ ডাক্তারী চিকিৎসায় 


ভারতোদ্ধার ও ব্রক্মচধ্য । ২০৯ 


আরও কুফল হইবে, বিকারের মাত্র! বাড়িয়া যাইবে, 
তথন রক্ষা করা ছুর্থই হইবে । কবিরাজগণকে জিজ্ঞাসা কর, 
তাহারা বলিবেন ঘে কেবল বহিঃ প্রকাশিত লক্ষণের চিকিৎস! 
করিলে চলিবে না, মূল কারণের চিকিৎসা করিতে হুইবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বছিঃলক্ষণেরও একে একে উপশম করিতে হইবে । মূল 
কারণ ব্রহ্মচধ্যের অভাব দূর করিতে হুইবে, ব্রহ্গচর্্যকে নুপ্রতি- 
ষ্টিত করিতে হইবে ; ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ সিগারেট ও 
মস্ত এই ছুই তীব্র বহিঃলক্ষণকে প্রশমিত করিতে হইবে । 

যেমন স্বদেশীপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে ব্রহ্গচর্ধ্য প্রতিষ্ঠা 
আবশ্তক, সেইরূপ ব্রহ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা! করিলে ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
আবশ্তক। ব্রহ্মচর্যের মূল প্রতিষ্ঠ। ঘিনি, সেই ভগবানকে হৃদয়ে 
আকুল ভাবে প্রাণপণে ধাব্রণ করিতে হইবে । ভগবানের নাম, 
হরিম্মরণ বিনা বঙ্গদেশেরই বল, ভারতেরই বল, নবজীবন সঞচ?- 
রের সম্ভাবনাই নাই। এই বঙ্গের বিকারের হুর্দিনেও সেই ভগবৎ- 
নামের মৃতসজীবনী সুধা মুহুর্ভের মধ্যে জীবন সধশর করিয়! দিতে 
সক্ষম । মতভেদের জন্ত বিরক্ত হইবার কারণ নাই। তোমা- 
দের মতে সাক দিতে না পারিলেই কাহাকেও শ্বদেশদ্রোহী 
আখ্য। প্রদান করিয়। শ্বপ়ং পাপে নিমগ্ন হইও না! । লঙজ্জানিবা- 
রণ বিপদকাগ্ডারী ভগবানকে স্মরণ করিয়া! ব্রহ্গচর্ধয প্রতিষ্ঠায় 
বত্ববান হও। সম্ভানগণকে কোলাহলে মন্ত হইতে ন। দিয়! 
এই একই ব্রতে ব্রতী কর; দেখিবে, আপনাদের মোহীন্ধত। সর্প- 
কঞ্চুকের মত খসিয়! যাইবে ; সকলেই শরীরে অপূর্ব বল ও দিব্য 
কান্তি লাভ করিবে, হৃদয়ে এক অপরমেদ্ধ সাহস লাভ করিবে-_- 
কেবল বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের সত্যকার মহান সম্মিলন পুনঃ 
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২১৩ আলাপ। 


সাধিত হইবে । তখন ভারতের এক শ্রীস্ত হইতে অপর প্রান্ত 
আবার সাধু মহাত্সীগণের সাধু আলাপে, সাধু সঙ্গীতে প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়স! উঠিবে। তখন সকলেরই চক্ষু নিনিমেষভাবে সেই 
ভগবানেরই প্রতি নিবদ্ধ থাকিবে--শতসহন্ মনুষ্যের নিকট 
সন্মান প্রাপ্তির আকাজ্ষ। স্দূরে পলায়ন করিবে । 
সেইদিন শ্রমদৃভগবদগীতার শেষ শ্লোক সার্থকত। লাভ 
করিবে-- 
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ছ! যত্তর পার্থ ধনুর্ধরঃ | 
তত্র শ্রীর্বিজয়ে। ভূতি ঞ্রব। নীতিমতির্মম ॥ 
যথায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথাক্স পার্থ ধনুরধর, তথায়ই শর, বিজন্প, 
ভূতি ও নিশ্চল! নীতি । 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
ভারতোদ্ধার ও ব্রহ্গচধ্যবিষষক 
অষ্টাবিংশ আলাপ সমাপ্ত । 


১৩৪ 


চলে বা পে 


বারতা নব 1% 


চলে যা আমার গান 
উনমুক্ত শৃন্তপথ দিয়! 
আদি অন্তে জগত ছাইয় 
চলে ঘা আমার গান । 
প্রেম দিয়া গলারে পাষাণ 
ঢেলে দেরে অসীম পরাণ 
হে মহ অনস্ত-গাঁন ॥ 


মহা বিশ্বে খেলে তারা 

আপনা1-অনস্ত-ভর! 

লইয় শিশুর মত 
ভ্লিকা শল এ 


তিক ১ চস্ক 


রা 
শত 
রশ 


রি 


9) 


এনোতি 2 
শুনিয়া! জাগিবে তার। 
মোহকার! টুটি সব 


ছুটিবে পাগল পার! 





গ*গ ১২৯৮ বঙ্গাবে লিখিত। 


২১২ আলাপ । 


পুত্তলিকা শত রেখে 

অনস্তেরি ক্রোড় দেখে। 
এনেছি বারতা নব-- 

অনন্ত প্রেমের বলে 
মোহ-আধ। দলি সব 

নূতন অসীম বলে 
ধাইবে মায়ের পানে 
নৃতন জাগ্রত প্রাণে ॥ 


তাই বলি গেয়ে যারে__ 


গেয়ে যা আমার গান 
তপনের সাথে সাথে 
গেয়ে যা আমার গাঁন 
প্রচণ্ড ঝটিকা সাথে 
গেয়ে বা আমার গান 
মধুর জোছন। রাতে 
গেয়ে যা আমার গান 
মন্দ দথিন। বাঁতে__ 
প্রেমাকরে প্রাণে জানি-_ 
বাধা কোন নাহি মানি-_ 
নূতন আসিবে আলো! 
কুন্থম ফুটিবে ভালো 
নুতন হাসিবে চাদ 
প্রাণ করি উনমাদ ॥ 


বারতা নব। ২১৩, 


তাই বলি চলে যারে-_ 
চলে যা আমার গান 
আকাশের মধ্য দিক্র। 
মরুভূর মধ্য দিয় 
চলে যারে চলে যারে-_ 
অনন্ত প্রেমের গান 
অনস্ত প্রাণের গান ॥ 


ত্রিংশ আলাপ--ভাষ। |% 


মহ্ুষ্যজাতি পরম্পরের সহিত ব্যবহার করিবার কালে যত 
প্রকার চিহ্‌ দ্বারা মনের ভাবগুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্ট! 
করে, সে সকলই ভাষার মধ্যে অন্তর্গত হইতে পারে। 

প্রথম যখন মানবজাতি সৃষ্ট হইল, তখন তাহারা আপনার 
আপনার মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে উৎস্থক 
হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ শারীরিক 
অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অল্পস্বল্ল ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল। হয়ত গালে 
হাত দিয়! বসিয়া থাকিলে ভাবনা বুঝাইত । কিন্ত মানবমগুলী 
যন্তই উন্নতিপদে আরোহণ করিতে লাগিল, ভাবের প্রসারতা 
ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং তখন কেবলমাত্র শারীরিক 
চিহ্ের দ্বার সমস্ত ভাব প্রকাশ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্ত 
লোকে প্রকার চিহ্ন খুজিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে 
চিত্রাত্মক অক্ষর ( 171519515101)1০ ) আবিষ্কৃত হইল। যেরূপ 
কাধ্য হইত, তাহার আকুতি অণকিয়। বুঝান হইত । যদ্দি বন্ত। 
হইত), তাহা হইলে সমস্ত জল, মাঝে মাঝে এক একটা 
বাড়ীর ব৷ বৃক্ষের শিখরদেশ জলের উপর জাগিয়া আছে এইরূপ 
প্রতিকৃতি দ্বারা বুঝান হুইত। মিসর দেশে এইরূপ অক্ষরের 
বিশেষরূপ চলন ছিল। অন্তান্ত দেশেও ইহার চলন ছিল বটে ; 
কিন্ত মিসরেন ভ্তায় বিস্তৃতরূপে নহে । একবার দেরায়স নানে 
পারন্তরাজ সীথিয়। দেশ জয় করিতে গিয়া অধিবাঁসীদিগের নিকট 





%* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত | 


ভাষা । ২১৫ 


বস্যতাশ্বীকার প্রার্থনা! করিলেন ; তাহাদের দূত দেরার়সকে এক 
পক্ষী, এক ইন্দুর এক ভেক এবং পীচটা তীর উপহার প্রদান 
করিল । রাজ মহ! আনন্দিত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে ইহাই 
বুঝি সীথিয়দিগের বশ্তাম্বীকারের চিহ্ন । ইতিমধ্যে এক পারিষদ্‌ 
বলিয়! উঠিল__“ন1, না, মহারাজ ইহার অর্থ বশ্ততা নহেঃ 
আমার নিকট শ্রবণ করিতে আজ্ঞ! হউক ; ইহার অর্থ এই থে 
যদি আপনি পক্ষীর স্তাক্ উড়িতে ন৷ পারেন, বদি ইন্দুরের স্তায় 
গর্ভমধোে বাস করিতে না পারেন এবং যদি ভেকের স্তায় 
সম্তরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে সীথিরদিগের ধনুব্বাণ 
হইতে আপনার রক্ষা পাওয়া হৃষ্ষর। কালে এইরূপ সঙ্কেত 
হইতেই চিত্রাত্বক অক্ষরের উৎপত্তি হইক্লাছিল। ক্রমে ভাবের 
সম্পূর্ণতার সহিত অক্ষরেরও সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। 

অক্ষর অসম্পূর্ণ থাকিলে ভাষাও অসম্পূর্ণ থাকে । অন্তান্ত 
ভাষার সহিত তৃলন! করিলে সংস্কৃত ভাষ সম্পন্ণ। ইহা ও একে- 
বারে সম্পূর্ণ নহে। ইংরাজীতে “ত” একেবারে নাই ; ফরাসী 
ভাষায় ৭” একেবারে নাই । সংস্কত ভাষার “ত' ও ণট” উভ্তয়ই 
আছে। কিন্তু ইহাতেও “জেড১৫) নাই। অন্যান্য ভাষায় 
অধিক অসম্পূর্ণতা; সংস্কৃত ভাষায় অতি অল্প। বাঙ্গাল! ভাষা 
প্রায় সমস্তই সংস্কতের অপভ্রংশ ; হুতরাং ইহাতেও অন্তান্ত ভাষ! 
অপেক্ষা অপূর্ণতা অল্প বিদ্ভমান । ভাষ! দ্বার মানবের ইতিহাস 
অনেকটা অভ্রান্তরূপে জানিতে পারা যায়। 

ভাষাকে যত প্রকারে দেখিবে, নিয়মও তত অধিক হইতে 
থাকিবে । ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম; উচ্চারণের কতক" 
গুলি; অলঙ্কার শাস্ত্রের কতকগুলি ;স্তায় শাস্ত্রের কতকগুলি ; 
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আর ভাবাতত্বের কতকগুলি নিয়ম আছে। এই নিরমগুলির 
প্রত্যেকটার সহিত মিলাইয়! ভাষার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৃষ্টি 
কর! যাইতে পারে। 

ব্যকরণ পড়িলে বুঝা যায় যেকি প্রকারে একটা পংক্তি 
বিশুদ্ধরবূপে রচিত হইতে পারে; শব্দের কিরূপ পরিবর্তনে অর্থের 
কিরূপ পরিবর্তন ঘটে ইন্ডযাদি। অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে 
বুঝ। যায় যে কিরূপে কোন্‌ কথ! বলিলে অথব। লিখিলে লোকের 
মন সেইদিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়| ন্তায়শাস্ত্রের পক্ষে ভাষ। তর্ক 
প্রকাশ করিবার একটি প্রধান উপায়। ভাষাতত্ব যাবতীয় ভাষার 
সহিত তুলন! করিয়া তাহাদের সাদৃষ্ত ' দেখাইবার জন্ত কতকগুলি 
নিয়ম আবিষ্কার করিয়। দেয়। এই ভাষাতত্বের ইংরাজী নাম 
ফাইললজি ( 01)110102) )। 

ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
ভাষ| বিষয়ক ত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত । 
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একত্রিংশ আলাপ--ভুগোল ।% 
(সমালোচন? ) 


১। নুতন ভূগোল প্রবেশ (প্রথম শিক্ষার্থাদের জন্য ) প্রীবগস।রঞ্জন দান 
প্রণীত । 

২। ভূগোল শ্রীরামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, প্রণীত | 

আমরা ভূগোলসন্বন্ধীয় উপরোক্ত ছইথানি পুস্তক পাইয়া 
সাদরে গ্রহণ করিতেছি । গ্রাথম খানিতে লেখা আছে “প্রথম 
শিক্ষার্থীদের জন্ঠ”, দ্বিতীয় খানিতে প্র কয়েকটী কথ! লিখিত ন! 
থাকিলেও রচনাপ্রণালী হইতে বুঝিতে পারি যে এখানিও প্রথম 
শিক্ষার্থী কোমলমতি বালকদ্দিগের জন্ত রচিত হইয়াছে । বাঁলক- 
দিগের কোমল মস্তিষ্কের মধ্যে কঠিন বিষয় সকল প্রবেশ করাইবার 
জন্য যে এরূপ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, ইহা কম আশাপ্রদ 
নহে । বালকবালিকার অভিভাবকদিগের মনে যে কঠিন বিষয় 
সকল তাহাদের কোমল মস্তিক্ষে সহজসাধ্যরূপে প্রবেশ করাইবার 
ইচ্ছ। জন্মিয়াছে, উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের স্তাক্র গ্রন্থপ্র কাশের চেষ্টা 
যত্ব তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র । তবে সকল গ্রন্থকার ঘে সেই 
অভীষ্ট বিষয়ে সম্যক কৃতকার্য হইবেন, এরূপ আশা কর! যায় 
না) আশ] এইটুকু হয় যে ভবিষ্যতে বালকদিগের মস্তক হইতে 
অনেকটা গুরুভার নামিয়া যাইবে । 

প্রথমোক্ত পুস্তকথানি প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্ত লিখিত 
হইলেও তাহাদিগের যে সমাকৃ্‌ উপযোগী হুইন্ভাছে, তাহ বলিতে 


১১ 


স৭ ১৩০৫ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার পুণো প্রকাশিত | 
২৮ 
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পারি না। ইহা! পুর্ববাবধি প্রচলিত ভূগোলশিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে 
লিখিত। প্রথমেই ছাত্রদিগের কস্থ করাইবার জন্ত কতকগুলি 
ভৌগোলিক পরিভাষার সমাবেশ । ছাত্রের এইগুলি অক্ষরে 
অক্ষরে কস্থ করিতে পারে কিন্তু তাহারা যে ইহার এতটুকুও 
মন্মগ্রছে সমর্থ হইবে, তাহা বলা ছরূহ। ছুএকটী পরিভাষ। 
বিষন্ন ছাত্রের যে কি ভাব সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, আমর! তাহ! 
আদৌ স্থির করিতে পারিতেছি না। যেমন, “মহাসাগর 
(০০527)-- লবণাক্ত প্রকাণ্ড জলরাশির নাম মভাসাগর । যথা ১--- 
ভারত মহানাগর এসিয়ার,.দক্ষিণে।” এইরূপ আরও অনেকগুলি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত, স্তানাভাবে আমরা তাহাতে অসমর্থ । 
মহাসাগরের উক্ত সংঙ্ঞ। হইতে ছাত্রদিগের মনে একটা হুনগোলা 
জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ পুফরিণীর অধিক যে ভাব আসিতে পারে, 
তাহা! আমাদের বোধ হয় না। এই পুস্তকের আর একটা দোব, 
বাশীকৃত নগর নদী প্রভৃতির উল্লেখ। এইগুলি কঠম্থ করিতে 
গ্রিষ্! ছাত্রদিগের অক্নপরিপাঁকের ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়, এবং 
ভাহারই ফলে আমরা যে দুর্বল অস্থিসার ও সুতরাং কাপুরুষ 
বঙ্গসস্তান দেখিতে পাই, তাহ বলাই বাহুল্য । এই দোষ গুলি 
কেহ যেন গ্রস্থকারের বুদ্ধিহীনতার ফল বলিয়া বিবেচনা ন 
করেন-_-ইহছ1 পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির ফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উৎসাহদানের অভাবের ফল। বিশ্ববিদ্যালয় যাহা চাহেন, 
তাহার জন্ত প্রস্তত করিবার পক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মন্দ 
হয় নাই। প্রশ্নাবলী দ্বিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
পক্ষে সহায়তা করা হুইয়াছে । 

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে উপরোল্লিখিত দোষসমূহের পরিহারের 
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জন্ত যে বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে, তাহা! সকলেই মুক্তকে 
্বীকার করিবেন। গ্রন্থকার যে এবিষয়ে অনেকট! কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছেন, তাহাও বল! বাহুল্য ; উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপধুক্ত 
ভার ন্তত্ত হইয়্াছিল। রামেন্দ্র বাবু ষে বিজ্ঞানশাস্ত্র আপনার 
অস্থিমজ্জার অংশ করিয়া লইয়াছেন, তাহ! এই গ্রন্থথানিতেই 
সম্যক প্রকাশ পাইতেছে। অনেকের ধারণ এই যে বাঁলক- 
দিগের জন্ত ভূগেংল প্রণয়ন করিতে গেলে বিশেষ পরিশ্রমের ও 
বিস্তৃত অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার 
বিপরীত । প্রথমেই বালকদিগের মানসিক ভাব, শক্তি প্রভৃতি 
সম্যক বুঝিবার জনা মনোবিজ্ঞান আলোচন! কর! বিশেষ আব- 
স্টক এবং আনুষঙ্গিক আলোচনার বিষম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
রসায়ন প্রভৃতি নান বিজ্ঞানশান্ত্র আসিয়া পড়ে । তাহার পরে 
বিষয়গুলিকে যথাযোগ্য সামঞ্জস্ত সহকারে সজ্জিত করা প্রভৃতি 
বিষয়ে একট! শ্বাভাবিক ক্ষমতা থাকাও আবশ্কক এবং তজ্জন্ত 
উপযুক্ত যত্র ও চিন্তা প্রয়োগ আবশ্তক। রামেন্ত্র বাবুর পুস্তকে 
এই সকলের বিশেষ পরিচয়ই পাঁওয়! যায়। বালকদিগের তরুণ 
মন্তকে যে ইষ্টক-কঠিন কতকগুলি নীরস ভৌগোলিক তত্বের 
পরিবর্তে সরস জ্ঞান প্রবেশ করাইবার পথ প্রদর্থন করিয়াছেন, 
তজ্জন্ঠ তিনি বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট ধন্যবাদাহ ও কৃতজ্ঞতাভাজন 
নিঃসন্দেহ। প্রথম পুস্তক হুইতে মহাসাগরের সংজ্ঞ। উদ্ধত 
করিয়া দেখাইয়াছি, এবারে দ্বিতীয় পুস্তক হুইতে মহাসাগরের 
সংভ্ঞা উদ্ধত করিতেছি-_-পাঠকগণ ইহার বিশেষত্ব সহজ্জেই 
উপলব্ধি কৰিতে পারিবেন । “ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে জাহাজে 
ইংলগ্ডে যাইতে হয়। বাঙজগালার দক্ষিণেই সমুদ্র । কলিকাতার 


২২০ আলাপ । 


গঙ্গায় নৌকা! চাঁপিয়৷ দক্ষিণমুখে কিছুদূর গেলেই সমুদ্র । সমুদ্র" 
পথে জাহাজে বিশদিনের মধ্যে ইংলগ্ড পৌছান চলে। মহা- 
সাগরের উপর দিয়া জাহাজ চলে। আঁফগানিস্থান, পারম্ত, 
আরব প্রভৃতি দেশ চলিবার সময় ডাহিনে থাকে । উপরে 
কয়েকটা মহাদেশের নাম করিয়াছি। মহাদেশ কয়টি ছাড়িয়া 
দিলে পৃথিবীর আর প্রায় সমস্তই মহাসাগর । মহাদেশ পৃথি- 
বীর স্থলভাগ, মহাসাগর জলভাগ।” উপরোক্ত বিবরণের 
একটি স্থলেও মহাসাগরের পরিভাষ! বা সংজ্ঞ। উল্লিখিত হব 
নাই ; কিন্তু সমন্তটুকু পড়িলে মহাসাগরের বিশাল জলরাশির 
ভাব কি সহজেই বালকগণের অস্তপ্বে উদয় হইবে না? যে বিষঙ্ 
আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালী জানে এবং যাহার জন্ত বিদ্যালয়ের 
অনেক ভাল ছাত্রের উন্মথ হইয়া থাকে, সেই বিলাতষাত্র! 
হইতে রামেন্দ্র বাবু মহাসাগরের কথা আনির। বুদ্ধিমান অধ্যা- 
পকের কার্য্যই করিয়াছেন-_ছাত্রদিগের নিকট মহাসাগরকে 
একটি মনোরঞ্ক জ্ঞাতব্য বিষয় করিতে পারিয়াছেন। আরও 
ছুইটী বিষন্ন এই বিবরণে সংযুক্ত হইলে ভাল হইত বোধ হয়-_ 
সমুদ্রজল যে লবণাক্ত ইহা বল। আবশ্তক ; দ্বিতীয়, সাগর-সঙ্গম 
তীর্থধাত্রার উল্লেখ করিলে বোধ হয় বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট 
সাগরের বিষয় আরও মনোরগুক হইত । বামেন্দ্র বাবুর পুস্ত- 
কের বিশেষত্ব এই বে ইতিহাসকে ভূগোলের অংশ করিয়৷ লওয়। 
হইয়াছে । তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছেন “দেশের 
প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মনুষ্যের ইতিহাসের পশ্বন্ধ দেখানই 
ভূগোলশিক্ষার মূল উঁদ্দেশ্ত ) ইহাই মূলমুত্র ধরিয়া এই গ্রন্থ 
লিখিত হইয়াছে ।” এশিয়ার ইতিহাস প্রভৃতি এঁতিহাসিক 
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অংশ দুএকস্থলে আামাদের বোধ হয় যে, কিছু সংহত কর! হই- 
যাছে। আমাদের বিবেচনায় আর একটু বিস্তৃত আকারে 
অর্থাৎ আর একটু গল্পের ভাবে বলিলে ভাল হয়। অবশ্ত ইহার 
ছিতীয় সংস্করণ দেখিবার আশ! করি এবং দ্বিতীন্ন সংস্করণ যে 
আরও উৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়েও আমর নিঃসন্দেহ আছি। 
এই পুস্তকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কগস্থ 
করিবার জন্ত রাশীকৃত নদনদী নগর উপনগর প্রভৃতির 
নাম পিগাকারে প্রদত্ত হয় নাই। 

এইবার ইহার আর একটা বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়! 
উপসংহার করিব__তাহ! জাতীয়তা । ভূগোলে জাতীন্বত| 
নামক অপূর্ব কথ শুনিয়া অনেকেই যে উপহাস করিতে আসি- 
বেন, তাহ! জানি; কিন্তু যদি আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতে 
জাতীয় ভাব অন্তঃপ্রবি্ট থাকে, তাহ। হইলে জাতীয় উন্নতির 
বিলম্ব হইবে না বলিয়া আমরা আশা! করিতে পারি। রামেন্দ্র 
বাবু ভারতবর্ষের নগর উপনগর উল্লেখ করিতে গিয়! প্রাচীন 
গৌরবের আশ্রয়স্থল নানাস্থানের ষে প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহাতেই এই জাতীয়তা! সম্যক্‌ প্রকাশ পাইক্নাছে-_-এবং এইরূপ 
প্রত্যেক বিষয়ের পুস্তকে ও শিক্ষাদান কালে আমাদের রক্তমাংস- 
পরিপোষক বিষয় সকলের উল্লেখ থাকা আবশ্তক । রামেন্্র 
বাবু বাছির। বাছিয়! শাস্তিপুর, ত্রিবেণী, নবদীপ প্রভৃতি ষে সকল 
স্থান যে ভাবে আমাদের ছদয়ে রক্তমাংস আনিয়া দিতে 
পারে, সেই সকল স্থানের সেই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ; 
অনেকগুলির প্রাচীন মহিম! সংক্ষেপে কীর্তিত হইম্বাছে-_ইহাতে 
ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়কে অতীতের দিকে কতদূর বিস্তৃত 
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করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়। দেখিয়াছেন ? ইংরাজী 
পুস্তকে এইরূপ জাতীয়ত। রক্ষিত হয় বলিয়! ইংরাজজাতি বাল্য- 
কাল হইতে দেশের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষ। পাইয়া 
থাকে । 

যাই হৌক, রামেন্ত্র বাবু প্প্রক্কাতি” পুস্তকের পর এই পুস্তক- 
থানি প্রকাশ করিয়৷ বঙ্কসস্তানমাত্রকেই উপকৃত করিয়াছেন। 
তিনি যে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কার্ধ্য ব্রহ্মচারী বালকদিগের শিক্ষণ- 
দানে ত্রতী হইক্সাছেন, ইহাতে তাহার প্রতি আমরা যেকি 
পর্য্যস্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহ। একমুখে বলিতে পারি 
না। 


ইতি গ্রক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
ভূগোল বিষয়ক একত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত । 
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আমর! দেখি যে মাকড়সা নিজের দেহ হইতে একপ্রকার 
হুত্র বাহির করিয়া আপনার বাসস্থান নিম্ীণ করে । এই বাস- 
স্থান নির্মাণ করিবার এক একটী হুত্র যেরূপ সুকৌশলে নির্মিত 
হয়, তাহ। ভাবিতে গেলে একেবারে নির্বাক হইয়! পড়িতে হয়। 
প্রত্যেক মাকড়সার উদরের শেষ ভাগে চারিটী ব! ছয়টা স্ুত্র- 
নির্মাণ যন্ত্র আছে। প্রত্যেক যন্ত্রে আবার কতকগুলি অতি শৃঙ্গ 
ছিদ্র আছে । কোন স্বিখ্যাত পণ্ডিত (€ 7২5৪,182: ) বলেন 
যে, এই এক একটা যন্ত্র এক একটা সুচীর অগ্রভাগের স্তায় হুক্ষম 
হইলেও ইহাদের প্রত্যে কটীতে সহমত করিয়। সুক্ষ তর ছিদ্র আছে । 
প্র সকলছিদ্র হইতে সহত্রধারে সুত্র নির্গত হইয়া হুত্রনিন্মাণ 
যন্ত্র হইতে দশ ইঞ্চি দূরে একত্র মিলিত হয়। তখন আমর 
জাল নিশ্মাণ করিবার একটা মাত্র সুত্র প্রস্তুত দেখিতে পাই। 
চারি হাক্ধার হুত্রে একটা সুত্র প্রস্তুত হইল, অথচ তাহা! এত 
সুক্ষ যে সহজে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। কে এই মহান কৌশ-- 
লের সম্মুখে দণ্ডায়মান হুইক্া বলিতে পারে থে ইহার স্রষ্টা নাই-_ 
ইহা! ঘটনাচক্রে ঘটির1 গিয়াছে? ইহাও সেই বিশ্বকর্্মীরই 
স্ষ্টি, হাহার ইচ্ছায় এই ছ্যলৌক ভূলোক সমুদ্র বিধৃত হুইয়! 
স্থিতি করিতেছে । 

+ ১৮১৩ শক আখিন তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত । 
ইতি জীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
মাকড়সার জাল বিষয়ক দ্বাত্রিংশ 
আলাপ সমাপ্ত ৷ 


সাত 
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৬৮ কবি রসসাগবের জীবনচরিত-_-্রাশ্তামাধর রাক্স কর্তৃক 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকাস্ত 
ভাছড়ী। তাহার স্ুরসিকতা প্রভৃতি কারণে নবদ্বীপাধিপতি 
৬ গিরীশচন্দ্র রায় বাহাছবর তীহাকে নিজের নিকটে রাধিয়! 
“রসসাগর” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । ভাছুড়ী উপাধিতেই 
ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি জেল৷ নব- 
দ্বীপের অস্তঃপাতী বাগয়্ানের নিকটবর্তী বাড়িবাকা গ্রামে ১১৯৮ 
বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫১ সালে তিপ্লান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে 
তাহারপরলোকপ্রাপ্তি হয় । 

তাহার প্রধান গুণ ছিল উপস্থিত রচনা । কিছুকাল পুর্বে এইব্ধপ 
উপস্থিত রচন! বঙ্গবাসীর বড়ই প্রিয় হইনা উঠিগ্নাছিল। পাচালী, 
কবির লড়াই প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । বর্তমানে থিয়েটারের 
স্টার কিছু পূর্বে পাঁচালী প্রভৃতি ধনীদিগের ততোধিক প্রিক্সবস্ত 
ছিল। অনেক উপস্থিত কবি তাহাদিগের পারিষদরূপে নিয়মিত 
বেতন ভোগ করিতেন। ছুঃথের বিষয়, ক্রমে এইরূপ উপস্থিত 
রচন। পরনিন্দ! প্রভৃতি কুৎসিত 'ও অশ্লীল বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়! 
পুর্ব্বের স্তায় উৎসাহপ্রাপ্ত না হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। | 

রসসাগর যদ্দি বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে 
তাহার রচিত শ্লোকগুলি জীবনী সহকারে কতন। নূতন সংগ্করণে 





৯ ১৩০৫ বঙ্গান্দে ফাস্ন মাসে লিখিত। 
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প্রকাশিত হুইয় পুস্তকাগার সমূহের শোভ। বর্ধন করিত। শ্তামাধব 
বাবু যে ডিপুটা ম্যািষ্রেটের গুরুভার সত্বেও এই উপস্থিতবক্তার 
জীবনীসংগ্রছে যত্ববান হইয়াছেন, ইহাতে বঙ্গবাসীমাত্রেই তশহার 
নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে নিঃসন্দেহ। সমালোচ্য গ্রন্থথানি দ্বিতীয় 
হঙ্করণের 7 প্রথম সংস্করণ প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পুর্বে ১২৭৮ সালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। আমর দেখিতেছি ষে এই গ্িতীয় সংস্করণে 
বূলসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যাহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট 
নহে। প্রকাশক নবদ্বীপাধিপতির অতি নিকট আত্মীয় হইয়াও 
যখন বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তখন আমাদের 
পক্ষে তাহ! করিতে যা ওয়। হুরাশ। মাত্র । তথাপি এই পুস্তকের 
অতিরিক্ত ছুএকটী বিষয় বাহ। অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, 
তাহাঁও এই স্থলে উল্লেখ করিব। রসসাগরের এক পুত্র ও এক 
কন্তা ছিল। পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটে এবং কন্তাটীর শান্তিপুরে 
বিবাহ হয়। রসসাগর জীবনের শেষভাগ জামাতৃগৃহেই অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন। 
নবদ্বীপের রাজবংশ বিস্তার উৎসাহ্দানে মুক্তহন্ত বলিয়। 
প্রসি্ধ। মহারাজ গিরীশ চন্দ্র রাক়ও যে এবিষয়ে পশ্চাৎপদ 
হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য । ইনিই উৎসাহদানে রসসাগরের 
রসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাইতে পারিয়াছিলেন। একদা বাঁজ- 
সভাক্স রসসাগর চারি চরণে একটা সনন্ত। পূরণ করিয়। মহারাজার 
নিকট চারি টাক] পুরস্কার পাইক্সাছিলেন | বসসাগর চরণে চরণে 
টাক! দেখিয়া! কহিলেন “মহারাঁজ,বদি অনুগ্রহ করিপ্প শ্রবণ করেন, 
তবে অন্তভাবে ছয় চরণে এই সমন্তা পুরণ করি।” ইহ! বলিয়া 


তিনি ছয় চরণে পাঁদপুরণ করিয়া ছয় টাক! পুরস্কার পাইলেন। 
২৯ 


২২৬ আলাপ। 


পুনরায় আট চরণে ত্র সমন্তা পূরণ করিয়া আট টাক। পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। 

রসসাগরের ভ্রতপূরিত শ্লোকগুলিতে যদিও ছন্দোবিষয়ক 
কিছু কিছু দোষ তুষ্ট হইত, কিন্তু অবকাঁশ-রচিত কবিতাগুলি 
অতি সুন্দর হইত। তিনি যখন এমন উপস্থিতমত কবিত! 
রচনা করিতে পারিতেন, তখন তিনি যে রসিকতার ভাগার 
ছিলেন, তাহাঁও বলা বাহুল্য । একদা। কোন ভূম্যধিকারীর বাটাতে 
কোন কর্দ্দোপলক্ষে অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত নিমস্ত্রিত হয়েন। দক্ষিণ! 
প্রদানের গৃহদ্বারটা কিছু ক্ষুদ্র ছিল। প্রবেশ করিবার কালে 
রসমাগর আঘাত পাওয়াতে সভাম্থ সকলে হাসিয়া কহিলেন “আহ! 
বড় লাগিয়াছে।৮ রসদাগর ততুত্তরে “কি করি, ছোট ছুয়ারেতে। 
কখনে। আসা অভ্যাস নাই” বলিয়া সকলকে অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ 
করিয়। দিলেন । 

একবার রাণাঘাটে পালচৌধুরী বাবুদিগের বাটাতে গোবিন্র 
অধিকারীর যাত্রা হইতেছিল--লোকে লোকারণ্য। রসদাগর 
সেই ভিড় ঠেলিয়া যাইতে পারিতেছেন না-এখন উপার ? 
দেখিতে দেখিতে যাত্রার বাসুদেব রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিতে উদ্যত 
দেখা গেল । রসসাগর এই অবসরে সেই বাস্ুদেবকে খুব জোরে 
জড়াইস্ব। ধরিলেন। বান্ুদেবের ধত ডাক পড়ে, বাস্থদেব ততই 
চীৎকার কে যে “আমার নড়িবার জে! নাই,মামাকে এক বামুনে 
ধরেছে” বাবুর। তখন বাহিরে আসিয়া! দেখেন যে রসপাঁগর 
বান্ুদেবকে ছাড়িতেছেন না । কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন; 
“এন্ধূপ না করিলে বাটার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিব কিরূপে ?” 
বল। বাহুলা যে তিনি সাদরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। 


কবি রসসাগর। ২২৭ 


সমন্যাপুরণেও রসসাগরের আশ্চর্য ক্ষমতার ছুএকটী পরিচয় 
দিয়া এই পুস্তকের সমালোচনার উপসংহার করিব। মহারাজ 
“টুক টুক্‌ টুক্‌*” বলাতে রসসাগর নিম্নলিখিত চারি প্রকারে 
পাদপুরণ করিলেন-_ 
৯ 
দেবাসুরে যুদ্ধ বে কৈল! ভগবতী । 
পদভরে টলমল রসাতলে স্থিতি ॥ 
অবৈধ দেখিন্না হর পেতে দিলেন বুক । 
হরছদে পাদপন্স টুক টুক্‌ টুকৃ॥ 
২ 
কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবর্তী। 
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি ॥ 
যুদ্ধকালে স্থুর-অরি পেতে দিল বুক । 
অন্ুরের কাধে পদ টুক টুক টুক॥ 
৩ 
বৈষ্ণব হইয়া যেব! মজে কষ পদে । 
রাঁধাকৃষ্ণ বিনে তার অন্ত নাহি হদে ॥ 
নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কৌতুক । 
হ্ৃদদিপদ্মে পাদপন্ম টুক টুকটুক॥ 
৪ 
পথ মধ্যে ঈ্াড়াইয়া৷ পরম! সুন্দরী । 
ভুবনমোহন রূপ যেন বিস্ভাধরী ॥ 
কমল জিনিয়। অঙ্গ শশী জিনি মুখ । 
পান খেয়ে ঠোট রাজ টুক টুক টুক॥ 


২২৮ আলাপ। 


এইরূপ একটী চরণ হইতে নানাভাবে উপস্থিতমত পাদপৃরণ 
যে ক্ষমতার কাজ, তাহ! বল বাহুল্য । 
কঠিন সমস্তাও তিনি সহজে পুরণ করিতেন। একদা প্রশ্ন 
হইল-_"রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।” এরপ প্রশ্রের উত্তর 
দেওয়া আজকালকার ছেলেদের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও চলে। 
রসসাগর তৎক্ষণাৎ পুরণ করিয়! উত্তর দ্িলেন-_ 
লক্ষ্মী নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে। 
তাড়ন করয়ে লোক হুতাঁশন দিয়ে ॥ 
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্রি প্রবল জ্বলিল। 
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল ॥ 
এখানে লক্ষ্মী শব্দে তওুল ও নারায়ণ শবে জল বুঝাইতেছে। 
ভাত হইবার সময় যত আল দেওয়া যায়, ততই জল চালের ভিতর 
প্রবেশ কর়ে। 
আমরা। আর ছুইটা দৃষ্টান্ত দিব। প্রশ্ন হইল “বড় হুঃখে সুখ” । 
রসপাগর পুরণ করিলেন-_ 
চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে। 
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেন ঘরে ॥ 
চক! কয় চকী পরিয়ে এ বড় কৌতুক। 
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় হঃখে সখ ॥ 
কোন. সময়ে রসসাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
সঙ্গে গঙ্গাঙ্গান করিতেছেন, এমন সমস্ব ডাকহরুকর! ঘাটে আসিয়! 
ডাকিতে থাকার হঠাৎ উক্ত ব্রান্গণদিগের মধ্যে একজন 
রসসাগরের দ্রিকেই দৃষ্টিপাত করিয়। বলিলেন "মুকুন্দ মুরারে।” 
রসসাগর উত্তর দিলেন-- 


কবি রসসাগর ৷ ২২৯ 


পাপের পুলিন্দা বয়ে ভগ্ন হন পারে। 
নিয়মিত ঘণ্টা] মধ্যে যেতে হবে পারে ॥ 
নায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনারে। 
গোপাল গোবিন্দ কষ মুকুন্দ মুরারে ॥ 
এই কবিতা যে দ্বার্থবোধক, তাহা! বিবেচক পাঠকমাত্রেই 
দেখিতে পাইবেন । 
এই গ্রস্থখানি উপযুক্ত পাত্রেই উৎসর্গাকৃত হুইয়াছে। বহুকাল 
যাবৎ নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত ঠাকুর গোষ্ঠীর যেবধূপ সন্ভাব ও 
বন্ধুত আছে, তাহাতে ঠাকুর গোষ্ঠীর মহারাজকুমার (বর্তমানে 
মহারাজ। ) শ্রীযুক্ত প্রন্ভোতকুমার ঠাকুরের নামে গ্রন্থথাঁনি উৎসর্গ 
করিগা প্রকাশক তাহার বন্ধুতার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা! 
করিয়াছেন । 
বহুবৎসর পূর্বে প্রসিঞ্চ “জ্ঞানাস্কুর” পত্রে এই পুস্তকের বিস্তৃত 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমাদেরও এরূপ দীর্ঘ সমালোচনার 
কারণ এই যেগ্রন্থ খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গসাহিত্যের 
ইতিহাসে ইহার মুল্য আছে এবং ইহা আমাদের সম্মানলাভের 
উপযুক্ত পাত্র। 
ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
কবি রসমাগর বিষয়ক ত্রয়স্ত্িংশ 
আলাপ সমাপ্ত। 
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শ্যামল মরুভূমি |% 


মুহুর্তের তরে এসেছি হেথায় 
আবার যাইব চলে। 
কে কোথায় তখন রহ্ছিব পড়ে 
কোন্‌ লোকলোকাস্তরে ॥ 
তাই যতদিন আছি এ জগতে 
ক্ষুদ্র ধরি” এই শ্রাণ। 
গাহি কেবলি তোমারি মহিম! 
তোমারি মঙ্গল নাম ॥ 
ধরণী ছাড়িয়া সে গান চলিবে 
অনস্তের মধ্য দিয়া । 
পর্দতলে তব ভাঙ্গ। ভাঙগ। তানে 
শোনাবে দগধ হিয়। ॥ 
প্রেমবাবি দিয়! করিবে শ্ামল 
মরমের মরুভূমি । 
আবার হাসিব 
নয়ন মুছিস়। 
আবার গাহিব 
জয় ভগবান তুমি । 
খস্ত হৌক মক্ুতৃমি 1 
পু 


পাপা সপ বপ্ পয ্্সপসসপ 
১২৯৮ ঘঙ্গামে লিখিত। 


পঞ্চব্রিংশ আলাপ--রাজা রামমোহন রায় ।% 


কালিদাস রঘুবংশের গুণকীর্ভন করিবার পুর্বে বলিয়া 
গিয়াছেন যে, পক সুষ্যপ্রভবেো বংশঃ ক চালবিষয়া মতিঃ*। 
আমিও আজ মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুণকীর্তীনের পুর্বে 
সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি--কোথাক় সেই ধর্মের বলে 
বলীয়ান, স্বার্থের প্রতি নির্মম, অগাধ বুদ্ধিমান রাজ। রামমোহন 
বাক্স, আর কোথায় আমি! আমার অত্যন্ত ভর হইতেছে, পাছে 
দীর্থকার ব্যক্তিলভ্য ফলের প্রতি আসক্তচিত্ত বামনের স্যার 
আমার অক্ষমত। বশত উপস্থিত সভ্যমগুলীর নিকট উপহাসভাজন 
হুইয়! পড়ি । কিন্তু এই ভয়ের কারণ সত্বেও যে এখানে দণ্ডায়- 
মান হইতে সাহসী হুইয়াছি, তাহার কারণ এই যে, আজ এমন 
একটী দিন, যে দিন প্রতি বঙ্গবাসীর, কেবল বঙ্গবাদীর কেন, 
সমস্ত ভারতবাসীর সেই মহাত্মার জন্ত শোক প্রকাশ কর! 
কর্তব্য, ষাহার রোপিত বৃক্ষের সুণীভল ছায়াতে আমরা সকলেই 
বিশ্রাম লাভ করিতেছি এবং যাহার ভল্মমবশেষ শতযোজন দূরে 
থাকিয়া ইংলগডকে আমাদ্িগের তীর্থস্থানরূপে নির্দেশ করিতেছে । 
যে মহাত্মার সাধনার বলে আমর! বর্তমান সৌষ্টবসম্পন্ন বঙ্গভাষার 
বীজ প্রাপ্ত হইলাম? ধাহার সাধনার বলে হিন্টুকলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়। বর্তমান যুগের উত্থানশীল কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের জন্মদান করি- 
রাছে; বাহার সাধনায় নিচুরতম সতীদাহ উঠিয়া! যাওয়াতে কত 
ধর্মপরারণ! বিধব1 মাতা, পিতার শোকে শোকার্ত পুস্রকন্তাদিগকে 
জ্ঞানধর্শে উন্নত করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং যে মহাত্মার যত্র ও 
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পরিশ্রমের ফলে মামরা আমাধিগের সেই পুরাতন আনন্দম্বরূপ 
ব্রন্মকে লাভ করিত পারিযম়াছি, এমন হিতৈষী বন্ধুর মৃত্াতে 
কোন্‌ ভারতপস্তান,ভারতরমণী শোকসন্তগুচিন্ত না হইয়। থাকিতে 
পারিবেন? সেই শোক প্রকাশ করিবার জন্ত আজই উপযুক্ত 
দিন; তাই শত উপহ্াসের নির্মম কটাক্ষের ভন সত্বেও আজ 
এই শোকের দিনে তাহার জীবনের ছুইচারিটা কথামাত্র, তাহার 
নানাবিধ গুণের মধ্যে ছুই চারিটা গুণের বিষয্নমাত্র, উপস্থিত 
বন্ধুবান্ধবের মহিত আলোচনা করিয়া আমার জাবন্কে শীতল 
করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। 

রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং জীবনচরিত পাঠ 
করিলে জলস্তভাবে অনুভব করি যে তিনি একজন ন্বদ্দেশ- 
প্রেমিক, উদারহৃদয় নব্যভারতের সংস্কারক ছিলেন। 
অভাব উপস্থিত হইলেই তাহা দূর করিবার উপায়ও উদ্তাবিত 
হয় বলিয়! একটা প্রবাদবাকা প্রচলিত আছে--ইহ1] অতি 
যথার্থ। আমর! তাহাকেই তত অধিক মহৎ লোক বলিব, ধিনি 
বত পরিমাণে এই অভাব অন্বেষণ করির। আপনার প্রাণ পর্যাস্ত 
দিয়াও অভাব নিরসনের উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হুইবেন। 

প্রীষ্ চারিশত বংসর অতীত হইতে চলিক্াছে, ভারতবর্ষ 
তান্ত্রিক আচারের কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন হইক্সা! গিয়াছিল? 
পণুবলি যে কত হইত, তাহার কে সংখ্যা করিবে ?-_-সময়ে সময়ে 
নরবলি পধ্যস্ত হইত শুন! গ্রিয়াছে। ক্রমে দেবতার পুজার জন্ত 
যত হউক বা না হউক, নিষ্ঠুর পশুবলি তান্ত্রিকদিগের উদয়ের 
এবং তৎসঙ্গে হিৎসা, নিষ্ঠুর আমোদ প্রভৃতি পশুবৃত্তিরও পরিতৃপ্তি 
সাধন করিত। যে দেশের খবিগণ সকল কর্মই ধর্শের সহিত 
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সংযুক্ত রাখিতে কহিয়াছেন ; যে দেশের শান্ত্রনমুদ্র নিবৃত্ত ও 
মের শ্রেষ্ঠতা সহম্র সহশ্র বৎসর ঘোষণ। করিয়! আসিয়াছে, 
সেই দেশের সাধু ব্যক্তিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি তান্ত্রিক- 
দিগের এরূপ অত্যাচার এবং ধর্দদের নামে অধন্মের এরূপ 
ভয়াবহ প্রশ্রযদান কখনে। কি সহা করিতে পারেন ? তাই 
তদানীন্তন ধন্মীলোচনার প্রধানস্থান নবদ্বীপ হইতে প্রেমের 
অবতার চৈতন্র্দেব উঠিয়] 'অহিংসাই পরম ধর্ম» এবৎ “ভগবপ্তক্তিই 
জগতে সার” এই দুই মন্ত্রবলে, সঙ্কীর্তনের উন্মা্দিনী শক্তিতে, 
দয়াপ্রবণ ভারতবাসীর অন্তশিহিত দয়াবুত্তি ও ভগবৎপ্রেম 
জাগ্রত করিয়া তুলিণেন। চৈতন্ত তখনকার এই ধর্মের অভাব 
হৃদয়ঙ্গম করিয়! বিস্তর স্বার্থত্যাগের বলে তাহা মোচন করিলেন, 
তাই তিনি একজন মহাপুক্রষ ৷ 

চৈতন্যদেব ধর্ধমসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হিনেন। কিন্তু 
রামমোহন রায় ভারতবাসীর জন্য কেবল মাত্র ধম্মসংস্কার করিয়াই 
ক্ষাস্ত হয়েন নাই । যাহাতে ভারতবাসীর কি ধর্ম, কি সাহিত্য, 
কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
হয়, তাহাই রামমোহন রায়ের প্রাণগত অভিলাষ ছিল। তিনি 
নব্যভারতের নানাপ্রকার অভাব হদয়ঙ্গম করিয়। সেই অভাব 
সমূহ নিরাস করিবার উপায় উদ্ভাবনে যত্ববান হইয়াছিলেন এবং 
আপনার সমুহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মেইগুলি দূর করিতে কুত- 
কার্ধয হুইফ়াছিলেন । তাহার সংস্কার ধর্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ না হইয়া 
সর্বতোমুখী হইয়াছিল। ইহারই জন্য তিনি প্রাতঃম্মরণীয় 
মহাত্ম। পুরুষ এবং ইহাঁরই জন্ত তিনি নব্যভারতের সংস্কারক- 
দিগের শীর্ষস্থানীয় । 


ক) গু 
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কিন্ত তিনি যে সকল নূতন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
সেই সকল সংস্কারই সুদৃঢ় ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে স্বীয় ধন্্রপিপাসার বলে জ্ঞানের 
সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত, খষিদিগের সেই পুরাতন ধর্ম আনয়ন 
করিলেন; পরে সেই ধর্মের স্থবিমল জ্যোতিতে সামাজিক প্রভৃতি 
অন্তান্ত সকল বিষয়ই আলোকিত করিয়া দেখিলেন যে, এই সক- 
লেও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকারে রাজত্ব করিতেছে । তখন 
তিনি ধর্মের কেন্দ্রভূমিতে ফড়াইয়া! সকলপ্রকার কুসংস্কারই 
উন্মুলন করিতে কৃতসন্বল্প হইয়া! প্রাণপণে পরিশ্রম করিলেন 
এবং প্রায় সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইলেন। এই সময়েই 
প্রকৃতপক্ষে নুতন সংস্কার ও পুরাতনপ্রিরতার ঘাত প্রতি" 
ঘাতে বাঙ্গালী জাতি সংগঠিত হইবার প্রথম হুত্রপাত হইল ; এই 
সময়েই বঙ্গদেশীয়গণ আপনাদ্দিগের অজ্ঞাতভাবে এক জাতীয়- 
শুত্রে আবদ্ধ হইতে চলিল। 

ত্রহ্মবিদ্যা যে ভারতবাসীদিগের পৈতামহ সম্পত্তি, তীাহ।- 
দিগের নিকট এবং বিশেষত তীহার ব্বদেশীর বঙ্গবাসীদিগের 
নিকট, সেই ব্রহ্ষবিদ্যা আনয়ন করিতে গিম়্। রামমোহন রায়কে 
বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আশ্চর্য নছে। 
সহত্র মুল্যবান পদার্থও অব্যবহাবে ধূলিপরিপূর্ণ হইয়া মলিন 
হইয়া যায়। আধ্য খধিগণ বিস্তর সাধনার ফলে ব্রহ্গবিদ্যা লাত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু নান। ঘটনার শোতে পড়িয়া! তাহাদিগের 
পরবন্তী অনেক বংশ মৃত্তিপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন-__ 
এদিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপর নানাপ্রকার কুসংস্কার জঞ্জাল আসিয়া 
বরহ্ষবিদ্য'কে আবরণ করিয়া ফেলিল। এই ব্রহ্গাবিদ্যার হুএকটা 
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কিরণরেখা রাশীরুত জঞ্জাল ভেদ করিয়া! বাল্যকালেই রামমোহন 
রাষ্ের চক্ষে আসিয়া! পড়িয়াছিল। তাহাতেই তিনি এরপ মুগ্ধ 
হুইয্া পড়িয়াছিলেন যে, দেই বাশ্র্যকালেই পিতৃ প্রদত্ত নির্বাসন- 
্বণ্ডের প্রতি ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া তিনি কেবল এক 
মাত্র সত্যলাভের আশার নির্ভয়ে 'অটলভাবে হ“হিন্দুদ্দিগের 
পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী* নামক এক ম্ুৃতীক্ষ কুঠারের দ্বার! 
অবণ্যভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই গ্রন্থ লিখিদ্া! তিনি 
পিতামাতা কর্তৃক বাটা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং তিনি এই 
সময়ে একাকী পদব্রজে ভারতের বহিঃ প্রদেশে যাত্রা করিলেন $-- 
সে সময়ে আজিকাঁর মত বাম্পীয়্ যানের বেগপ্রভাবে শতশত্ত 
ক্রোশ একটা দিনের মধ্যে যাওয়া যাইত না এবং সে সময়ে পথে 


পথে দন্থ্যদল পথিকদিগের সর্বনাশ কগরিবার জন্ত দরিয়া : 
বেড়াইত। প্প্রথম বয়সেই সাংসারিক সকল স্থথ পরিত্যাগ করিয়া : 


এক সত্োর জন্ত কতকষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এত অল্প 


বয়সে একাকী পরিব্রাজক হুইপ কঠোর হিমালয় ভেদ করিয়া : 
ধর্মের প্রতি কি অপ্রতিহত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ।” যাহা । 


হউক, তিনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়। নান। বিশ্রবিপত্তির 
পর চল্লিশ বৎসর বয়সে বাটা ক্রয় করিয়। কলিকাতার স্থস্থির 
কইয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

এই সময় অবধি তাহার কার্ধ্য প্রকৃতরূপে আর্ত হইল। 
এই সময় আবধিই তিনি একেশ্বরবাদ_ প্ররুতরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বেদান্ত প্রতি গ্রন্থ অনুবাদ করিতে লাগিলেন 


হর পপর জ্ঞাপন শা টি) জলি 


শাপলা পদ শী 


তিনি বাল্যাবস্থাতেই কোরাণ পড়িয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহা 


একেশ্বরবাদই প্রচ'র করিতেছে এবং তাহার পরে সংস্কতশান্্ 


২৩৩ আলাপ । 


সকল অধ্যরন করিতে গিয়া ও দেখিলেন ষে ভাহাতেও এর একই 
কথা। তখন ঠিনি ভাঁবিলেন বে থুষ্টানদিগের বাইবেল শাস্ত্র 
নিশ্চয়ই একেশ্বরবাদ প্রচীর করিবে ; তাই তিনি বাইবেল পড়িয়া 
বাইবেলের নধ্য হইতে প্রমাণ অন্বেষণ করিতে লাগলেন এবং 
দেখিলেন যে বাস্তবিক বাইবেলও একেশ্বরবাদই প্রচার করি- 
তেছে। বাইবেল হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার আর একটা 
প্রধান কারণ এই যে, গেই দময় মিনশরিগণ দেশীয়দিগকে খৃষ্টান 
করিবার জন্য অতাপ্ত উত্বাগপুর্বক প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। 
রামামাহন বার যদিও মুসলমানদিগকে কোরাণ হইতে এবং 
থুষ্টানদিগকে বাইবেল হইতে দেখাইব্াছেন যে তাহাদের ধর্্মশান্ত 
একেশ্বরবাদই প্রচার করিয়াছে, কিন্তু তাহার আন্তরিক অভিলাষ 
এই ছিল যে প্রথম স্বজাতি ও স্বদেশীয়দিগকে হৃদক়ঙগম করাইয়! 
দেন যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ ব্রহ্থাবিদ্যা ; তাহাদিগের 
প্রিয় তম হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু সেই একমাত্র শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরব্রহ্ম । 

রামমোহন রায় বে সময়ে বর্তমান ছিলেন, সে সময়ের এমনই 
ছরবস্থা ছিল যে, তিনি প্রকৃত হিন্দুধন্মকে, সেই আধ্য খবিদিগের 
পবিত্র ধন্্নকে কুসংস্কারের ঘোর কণ্টকারণ্য হইতে মুক্ত করিতে 
গিয়াছিলেন বলিয়। তদানীন্তন নামত হিন্দুদিগের নিকটে অহিন্ছু 
বলিয়া পরিচিত হইলেন । কেবল তাহাই নহে, ইহার জন্য 
তাহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু 
আজ বোধ হয় এমন কোন হিন্দু নাই যি'ন রামমোহন বাক়কে 
অহিস্টু বলিতে সাহসী হইবেন। রামমোহন পায় বেদাস্ত প্রত্ৃতি 
গ্রন্থ হইতে ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া তাহার হিন্দুনামের 
উপযুক্ক কার্যাই করিয়াছিলেন । 


রাজা রামমোহন রায়। ২৩৭ 


রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিরূপ 
একেশ্বরবাধী ছিলেন ? তিনি বৈদাস্তিকের ম্তায় অথবা অন্ত কোন 
প্রকারের একেশ্বরবাদী ছিলেন? তিনি যে প্রকারের একেশ্বরবাদী 
হউন না কেন, ইহা নিশ্চয় যে, তিনি পাপপুণ্যের একাকার 
ভাবপ্রবর্তক নীরস শুষ্ক বেদাস্তমতের পক্ষপাতী ছিলেন না । 
প্রচলিত মতান্সারে কোন প্রকারেই তাহাকে একজন বৈদান্তিক 
বল] যাইতে পাবে নল! । তিনি বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম, পরে 
যাহার নামান্তর হইয়াছিল ব্রাঙ্গধন্ম, হাহাই তিনি প্রচার করিতে 
গিরাছিলেন। তিনি বেদান্তহ্থত্রের যে টিগ্লনীর সহিত অর্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভট্টাচার্যের মহত তাহার ষে বিচার 
চলিয়াছিল, তাহারই কয়েক স্থান দেখিলেই এবিষক় বোধগম্য 
হইতে পারিবে। রামমোহন বায় জানিতেন যে প্রচলিত 
অপ্রকৃত বেদাস্তমত বড়ই অনিষ্টকর, তাই তিনি সংস্কৃত কলেজে 
বেদান্ত প্রভৃতি পড়ানে। হইবে শুনির। তাহার খিরুবে হিন্দুকলেজ 
সন্বন্বীক় প্রার্থনাপত্রে লিখিলেন ঘে “বৈদ:স্তিক মত সমস্ত বস্তর 
সন্তা লোপ কিয় দির। একাকার ভাব প্রচার করে, তাহ। শিক্ষা 
করিলে বালকেরা সামাজিক প্রভৃতি কোন কর্মেরই উপযুক্ত 
হইবেক ন11৮* এই প্রার্থনাপত্র পড়িলেই মনে মনে এই প্রশ্ন 
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২৩৮ আলাপ। 


উঠেবে যদি তাহার বৈদান্তিকের বেদান্ত প্রচার করিবার ইচ্ছা! 
থাকিত, তবে তিনি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিঞোধী হইলেন 
কেন? আর এক কথা এইযে, যদি তিনি কেবল প্রচলিত 
বেদাস্তই গ্রচার করিতেন, তবে অন্তান্ত আরও অনেক বৈদাস্তিক 
পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের 
কথা শুনা যায় না, কেবল তাহার প্রতি অত্যাচার হইত কেন? 
সকল কথা ছাড়িয়। দিলেও বেদান্ত প্রচার করিতে গিয়। অন্যান্ত 
নান! স্থবিধা সত্বে এক ব্রহ্ষমসভা স্থাপনের জন্য তাহার কঠোর 
ত্যাগ শ্বীকার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না । তাহার 
গ্রন্থ আলোচন! করিয়া যতদূর বুঝা যাইতে পারে, তাহাতে 
সকলেই ব্রান্ধের প্ররুহ অর্থে তাহাকে একেম্বরবাদী ব্রাহ্ম, যথার্থ 
ভক্ত ব্রাঙ্গ বলিবে। 

তাহাকে বৈদাস্তিকগণ যে বৈদাস্তিক বপিবে, ইহাতে আর 
আশ্চধ্যের বিষয় কি, ষখন তাহাকে তাহার মৃত্যুর পরে মুসল- 
মানের! মুসলমান এবং থুষ্টানের! খৃষ্টান বলিতে পার্িরাছিল। সকপ 
ধন্ের একেশ্বরবাদটুকুর সহিত তাহার অতি প্রগাঢ় সহানুভূতি 
ছিল? এইজন্ত সকল ধন্মীবলম্বীগণ তাহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
অন্তভূক্তি ভাবিতেন। তাহার উদারতা এত বিস্তৃত যে আধুনিক 
থিওসফিষ্টগণও তাহার জীবন ও কার্য্যের মধ্য হইতে সহাম্থভৃতি 
প্রাপ্ত হইয়া! তাহাকে স্বদলে গ্রহণ করিম্বাছেন। 

হে ম্বদেশীয়গণ, তোমরা মনশ্চক্ষে অনুধাবন পূর্বক দেখ, 
তোমরা রামমোহন হইতে কত না পাইয়াছ। তিনি যদি সতীদাহ 
নিবারণ সন্বন্ধে গবর্ণমেন্টের পক্ষ না লইতেন, তবে তাহ! 
বিধিবদ্ধ হইভ কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা হইলে আজ কত 
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ক্ুকুমার বালক বালিকাঁকে পিতৃহীন ও মাতৃহীন দেখিতে হইত। 
এই সতীদাহের বিষয় ভাবিয়া! আমর! এখন কিছু আশ্চর্য্যান্থিত হই 
বটে--কিস্ত তখনকার লোকদিগের ইহাতে লেশমাত্র ক্লেশ হইত 
না। রোমকেরাও মনুষাদিগকে লিংহমুখে ফেলিয়া! দিয়া তাহা- 
দিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াঁও অভ্যাসবশত কিছুমাত্র 
কেশ ব। দুঃখ অনুভব করিত না, প্রত্যুত আমোদ উপভোগ 
করিত। আজ পর্যাস্ত আমি একজন এমনও লোক দেখিয়াছি, 
ধাহারা বলিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না যে, স্বামীর মৃত্যুর পর 
সতীদাহই স্ত্রীর সতীত্বরক্ষার এক অমোঘ উপার। আমরা 
তাহাদিগকে এইমাত্র বলি যে তাহার যেন এপ্রকাঁর তীক্ষ- 
বুদ্ধিব্যপ্রক মত সকল প্রচার করিয়া না বেড়ান-_তাহাদ্র 


শপ” পপ আল আনজজারী 


মন তীহাদের মধ্যে থাকিলেই সংসারের কিছু উপকার হইতে 
পারে । 

রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন মহাতআ! পুরুষ যে সতীদাহ 
নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন, তাহ আশ্চর্য্য 
নহে। কিন্তবাস্তবিক যাহার আত্ম। উদার, তাহার নান! ক্ষুদ্র 
কথায়, ক্ষুদ্র কার্যে উদারতা ও মহব্ প্রকাশ পায়। রামমোহন 
রায়ের সহিত সতীদাহের পক্ষপাতীগণ তর্ক করিবার কালে 
সতীদাহের পক্ষে যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহাদিগের নিতান্ত সবীর্ণ আত্মার সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে ; 
কিন্তু রমেমোহন রায় তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিতে গিক্স! স্ত্রীজাতির 
প্রতি যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মহত্ব 
আরো দীপ্তিমান হুইয়াছে। তিনি সতীদাহ-পক্ষপাতীদিগের 
নারীজাতির প্রতি অবথ। অপবাদনমূহের সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদ 
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কর্রিয়া তবে শান্তি লাভ করিতে পারিক্লাছিলেন। স্ত্রীজাতির কষ্ট 
দেখিলে তাহার কোমল হনয়ে গুরুতর আঘাত লাগিত। এই 
কারণেই তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন বাহাতে, হিন্দু বিধবা রমণীগণ 
মৃত স্বামীর বিষয়ের একাংশেব অধিকারী হয়েন। 
ইহজগতে অখিলমাতা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিন্বরূপ, স্নেহ- 
মমতীয় মাতৃষ্থানীয় নারীজাতির প্রতি বাভার শ্রদ্ধা নাই, যিনি 
নারীজাতিব মাতৃত্বকে স্বস্চন্দে অবহেলা করিতে পারেন, তিনি 
বোধ হয় যথার্থ বড়লোক কদাপি হইতে পারিবেন নী । সম্প্রতি 
যিনি সমস্ত 'ভারতকে কীদ্দাইয়া আনন্দধাষে গমন করিয়াছেন, 
সেই ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীঞ্জাতিব প্রতি কত 
/ প্রগাঢ় শ্রদ্ধ। ও সহানুভূতি হত ছিল। সকলেই বোধ হপ্প জানেন যে, 
তিনি একদা গ্রীক্মকাঁলের দ্বিপ্রহরে ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর হইয়া 
এক দোকানে গিয়। দোকানীর নিকট জলপ্রার্থন৷ করিলেন। 
দোকানী কেবল জলই দিতে প্রস্তুত হইল; তাহার স্ত্রী স্বামীকে 
কেবলমাত্র জল দিতে নিষেধ করিয়া! প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় 
দ্রব্য আনিয়া দিতে বলিল , তাহাতে দেকানী ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে 
তিরস্কার করিয়৷ বলিতে লাগিল যে তাহার জালায় সংসারে কিছু 
সঞ্চিত থাকিবার উপায় নাই। স্ত্রী এরূপ তিরস্কার সহ করিয়াও 
ক্ষুধার্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছু আহারীয় অননিয়! প্রদান 
করিল। এই এক ঘটনাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির 
স্থকোমলভাব, মাতৃত্ব সুম্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি যেমন 
আপনার মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতারূপে দেখিতেন, সেইরূপ সমস্ত 
্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখিয়া! তাহাদিগের ছুঃখনিবারণের জন্ত 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
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রামমোহন রায়মও ভ্ত্রীঞ্জাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন । 
তিনি যখন তিব্বত প্রদেশে একাকী অসহায় অবস্থার গমন 
করিয়াছিলেন, দেই সময় সেখানকার ক্ত্রীলেকেরাই তাহাকে 
পুরুষদিগের সহ্অপ্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিম্নাছিল। 
রামমোহন রায়ও এই একটী ঘটনাতেই জ্ত্রীজাতির হৃদর দেখির] 
মুগ্ধ হইয়। গিয়াছিলেন; এমন কি, তাহার জীবনের শেবভাগেও 
বখন এই ঘটনার কথ! উল্লেখ করিতেন, তখন তাহার চক্ষু 
হইতে অবিরলধারে অশ্রু বহিতে থাকিত। সেই যে তিনি তিব্বত 
হইতে স্ত্রীজাতির স্বেহমমতা হৃদয়ে অঙ্কিত করিকা আনিয়।- 
ছিলেন, জীবনের শতসহত্র বিদ্নবিপন্তিও তাহ। মুছিয়। দ্রিতে সক্ষম 
হয় নাই । পন্জ্রীলোকদিগের প্রতি তাহার ব্যবহার অতি চমৎকার । 
স্্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাহার একজন 
আত্মীয় বলেন বে, তিনি যখন বসির! থ(কিতেন, তখন কোন 
স্্রীলোককে তিনি তাহার সহিত দড়াইয়। কথ। কহিতে দিতেন 
না; হয় ভ্ত্রীলোকটাকে বসাইতেন, নতুবা! নিজে দণ্ডায়মান 
হইয়া তাহার সহিত কথা কহিতেন।” * তিনি যে কেবল 
স্রীজাতির সহিত উত্তম ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে, তিনি 
তাহাছিগের প্রকৃত বন্ধ ছিলেন । হিন্দু রমণীগণের জন্য তিনি 
যাহ! করিয়] গিক়াছেন,অপর কে ততটা করিতে পারিসয়াছে ! আজ 
কত অনাথ হিন্দুবিধব! হয়তো রামমোহন রায়ের নামও জানেন 
না, কিন্তু তাহারই রোপিত মহান বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতে- 
ছেন। কত হিন্দু বিধবা তাহারই কল্যাণে সহমরণ হইতে রক্ষা- 

ক প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধীত পরামমোহন রায়ের জীবন- 
চরিত।” 

৩৯ 
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প্রাপ্ত হইয়া ধর্মানুষ্ঠানে আপনাদিগের জীবন সার্থক করিয়া 
ংসারের মুখশাস্তি পরিবদ্ধিত করিতেছেন । 

তাহার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লেখ। পড়িলে স্পষ্টই বুঝ যায় যে 
তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও, স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। বাস্তবিক 
প্রক্কত স্ত্রীশিক্ষা ও প্রকৃত স্ত্রীশ্বাধীনতা প্রচলিত না হইলে 
আমাদিগের দেশের শ্রেক্প নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীশ্বাধীনতার 
অর্থে আমর] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা অথব। মার্কিণ 
মুলুকের স্ত্রীস্বাধীনতার কথা ঝলিতেছি না। স্্রীস্বাধীনত1 সন্বন্ধে 
আমর। এই ধলি যে ধর্ম্মকার্ধ্য, গৃহকন্ম, লেখাপড়া প্রভৃতি সকল 
প্রকার সতবিষয়ে যেমন পুরুষের স্বাধীনতা আছে, তেমনি সকল 
প্রকার সৎবিষয়ে স্ত্রীলোকেরও স্বাধীনতা থাক1 কর্তব্য । অসৎ 
বিষয় হইতে যেমন পুরুষদিগকেও রক্ষ। করা কর্তব্য, স্ত্রীলোক- 
দ্বিগকেও নেইরূপ রক্ষা কর! কর্তব্য। পুরুষদিগকে অসৎ বিষয় 
হইতে যদি রক্ষা কর! ন! হয়, তাহ! হইলে যে স্ত্রীলোকদ্দিগবে'ও 
রক্ষা করিবে না, তাহা নহে। এবিষয়ে পরম্পর পরস্পরকে 
অপেক্ষা করে না। অসৎ বিষম হইতে পুরুষদ্িগকে নিশ্চয়ই 
রক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগকেও নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে 
হইবে ; সংবিষয়ে পুরুষদ্িগকেও স্বাধীনতা প্রদ্ধান করিতে হইবে, 
স্্রীলোকদ্দিগকে ও ন্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। জ্্ীজাভি 
এমনকি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, তাহারা মনুষ্যত্বের 
অধিকার হইতে বিচ্যুত থাকিবেন ? তাহাদিগকে ঈশবপ্পের এই 
অনন্ত সুন্দর বিশ্বরাজ্যের আলোচনা হইতে বঞ্চিত থাকিতেই 
হইবে ? সকলেই জানেন যে বিগত কলিকাতার মহা প্রদর্শনীতে 
দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অন্ত সপ্তাহে একদিন বিশেষরূপে নিষ্ধা- 
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রিত ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয়্ রমণীিগের নিতান্ত ছূর্ভাগা যে, 
তীহাদিগের অনেকে মানবের বুদ্ধির ভাগারশ্বরূপ এই মহা প্রদর্শনী 
একটীবারও চক্ষে দেখিতে পাইলেন না । আমি আমার ছুএকটী 
বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে তাহার! তাহাদিগের পরিবারস্থ কোন 
স্রীলোককে এই মহাপ্রদশনীতে একটা দিনের জন্তও পাঠান 
নাই। স্ত্রীজাতিকে এইরূপ কঠোর পরাধীনতার মধ্যে আবদ্ধ 
রাথিলে তাহার। স্বাধীনতার স্বাস্থ্যকর ভাব হারাইয়া ফেলিবেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তীহাদ্িগের সন্ভানগণও ঘষে স্বাধীনতার ভাব- 
বিবর্জিত হুইয়! জন্মগ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাই। 
শরীরের অদ্ধাঙ্গ রুগ্ন থাকিলে অপর অদ্ধাঙ্গও রুগ্ন হইয়। পড়ে । 
এবিষয়ে যুক্তি যেমন আমাদিগকে পথ দেখাইতেছে, শাস্ত্র 
সেইরূপ পথ দেখাইতেছে। শান্ত্রকারগণ বলেন বে "গ্ৃহমধ্যে 
রুদ্ধ! থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিত” এবং “যেখানে নারীগণ সন্মানিত 
হন, সেথানে দেবতার প্রসন্ন থাকেন |» 

নব্যভারতে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ন্যায় রাজনৈতিক 
আন্দোলনও রামমোহন রায় প্রথম প্রবর্তিত করেন। রাজনীতির 
সহচন্ধ আইন বিষয়েও তিনি অতি উত্তম প্রস্তাব সকল লিথিয়! 
গিয়াছেন। রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ কোন সভায় সভাপতি 
অনরেবল শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিক্নাছেন যে, 
রামমোহন রায় আইন সগ্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ সকল রচনা করিরা- 
ছেন, এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারিলে ষে কোন ব্যবহারাজীবের 
পক্ষে তাহ! সম্মান '৪ প্রশংসাপ্রদ হইত । তীহার আইনের জ্ঞান 
যথেষ্ট থাকাতেই তিনি আমাদিগকে এক বিষয়ে রক্ষা করিয় 
গিয়্াছেন। সুপ্রীম কোর্টের তদানীস্তন প্রধান বিচারক সার 
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চাল'স গ্রেকোন মকন্দমীক় প্রচলিত প্রথাবিরুদ্ধ একটা নিষ্পত্তি 
করেন যে, “পুত্র অথব! পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন 
ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দানবিক্রয় করিতে পারিবেন ন11” ইহাতে 
সমস্ত হিন্দুসমাঞজ বিচলিত হক! উঠিল। রামমোহন রায় এদেশে 
বিস্তর শাস্ত্র প্রমাণাদি দর্শাইয়! আন্দোলন করিলেন, কিন্তু তাহার 
কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি স্বজাতির মুখপাত্র হইয়। 
উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিপাতে আপীল করিলেন--প্রিভি কাঁউ- 
ন্সিল্‌ হইতে স্তপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তি রহিত হইল। 

আজকাল যে এত বেসরকারী বিদ্যালয় দেখিতে পাই, তাহা- 
রও প্রথম সুচন] দেখি রামমোহন রায় করিয়াছিলেন । তিনি 
কেবল আপনি এক বিদ্যালয় খুলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, ডফ 
সাহেবের বিগ্ভালয়ের পত্তন করাইয়া দেন৪ তিনি। ডফ সাহেব 
বীটন সভাতে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়া 
রামমোহন রায়ের নিকট নেরূপ পাহায্য পাইয়াছেন, দেশীক়্ বা 
ইউরোপীয় আর কোন বাক্তির নিকট সেরূপ সহায়তা পান 
নাই। 

বর্তমানকালের সাহিত্যসেবকগণও তাহার, নিকটে বিশেষ 
ভাবে খধণী। তাহার পুর্বে গদ্যসাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে । 
“প্রতাপাদি তাচরিত” প্রভৃতি ভ্বএকখানি গছ্ধ গ্রন্থ মাত্র ইংরাজ- 
দিগের জন্ক রচিত হইয়াছিল । ভৎসমুদয়ের ভাষা বঙ্গভাষা! নহে, 
অন্ুশ্বর-বিসর্গ-রহিত সংস্কৃত মাত্র । সে ভাষার সহিত রামমোহন 
রায়ের গ্রন্থ সমূহের ভাষার প্রভেদ বিস্তর। রামমোহন রায়ের 
বিভিন্ন ভাষ। জান। ছিল এবং তাহার হৃদয়ের গভীর ভাবসমুহ্থ 
প্রকাশ করিবার প্রয়োজন আসিল ; সুতরাং তাহার পক্ষে বাঙ্গাল! 
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গদ্য লিখিবার পথপ্ররর্শন সহজ হইল। প্রকাশ করিবার 
উপঘুক্ বিষয় না থাকিলেও যদ্দি অনুকরণ করিতে যাই, তবে 
তাহ! যে কুৎসিৎ হইবে, তাহা আর আশ্চধ্য কি? ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়দিগের ভাবের প্রবলতা ছিল না, অগত্যা তাহাদের হাতে 
বঙ্গভাষা অন্ুম্বর বিসর্গপহিত সংস্কৃত ভাষা হইল পড়িয়াছিল। 

এক কথায়, একাকী রাজা রামমোহন রাক্কই কুসংস্কার 
প্রভৃতিরূপ নান! হিংস্র জন্তসম্কুল পুরাতন বজের হর্ডেছ্া অরণ্য 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়! তৎপরিবর্তে নব্যবঙ্গের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন। আমরা সাহার নানাবিধ সংস্কারসমূহের উল্লেখ 
করিয্াছি--ইহাই দেখাইবার জঙ্ঠ যে আমর! তাহার নিকট হইতে 
কত গুরুতর উপকার লাঁভ করিয়াছি। তাহাকে অসম্মান করিলে 
ব। ভূলিয়। গেলে আমর! কৃতদ্ব ব্যতীত অন্ত নামে অভিহিত হুই- 
বার যোগ্য নহি । সেই মোহাচ্ছন্ন সময়ে, যে সময়ে প্রচলিত 
প্রথার বিরুদ্ধে ইঙ্গিতমাত্রও করিলে প্রাণ হাতে করিয় চলিতে 
হইত, সেই সময়ে অসাধারণ ধৈর্যশীল, অসাধারণ বীর্যবান সেই 
মহাপুরুষ বাতীত আর কে এই কঠিন সংস্কার-সংগ্রামের মধ্যে 
অবতরণ করিতে সাহস করিত ? এই মহাত্মার প্রতি যে এতদিন 
উপযুক্ত কৃতজ্ঞত! প্রদর্শিত হয় নাই, তজ্জন্ত আমাদ্িগের অনুতাপ 
করা কর্তব্য । 

ভারতবাসীদিগের নামে অনেকেই এই অপবাদ দিয় থাকেন 
যে, তাহার। কতজ্ঞত। প্র্র্শনে পরাজ্ুখ । প্রথিতনাম! অক্ষয়কুমার 
দত্ত মহাশয় রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্তি স্থাপনের বিষয় উল্লেখ 
করিয়া! আক্ষেপ করিয়াছেন “এটি যদি একটী খ্যাতিপন্ন ইংরাজের 
প্রতিমূর্তি নিশ্াণের সঙ্কল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ 
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ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত্ব ভূসম্পত্তির উপন্থত্ব, কত রাঙ্যশূন্ত রাজো- 
ধিকের রাক্গস্বভাগ কত কর্মমচারিত্বপদের বেতনমুদ্রা, কত 
বাণিজাব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্তমত স্বাধীন বৃত্তির 
আরটঙ্ক মুহুর্তমাত্রে দানপুম্তকে অঞ্ষিত ও অবিলম্বে একত্র রাশী- 
কৃত হুইয়া কার্ধ্সাধন করিয়া দিত। অথব। রামমোহন রায়েরই 
ক্মরণচিন্ন স্থাপনার্থ যদি একটা সন্ত্রান্ত ইংরাজ উদ্ভোগী হইতেন, 
তাহা হইলেও কোন্‌ কালে ইহ] সম্প্নন হইয়া যাইত। তীয় 
অনুরাগ ও প্রসাদলাভ প্রার্থনাতেই অক্রশে সমুদয় সুসিদ্ধ করিয়া 
তুলিত।” ন্মক্ষর বাবুর উল্লিখিত কথাগুলি যে নিতান্ত নিশ্রয়ো- 
জন, তাহ! কে বলিবে? যখন একবার ভাবিয়া দেখি যেষাহার 
চেষ্টাতে নব্যবঙ্গের কি ধন্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক 
নানাপ্রকার উন্নতির আোত প্রবাহিত হইয়ছে, তাহার প্রতি ক্ত- 
শত] প্রকাশ করিতে চাহিতেছি না, তখন কি আমাদের 
আপনাদের প্রতি ধিক্কার আইসে না? রুতজ্ঞতা প্রকাগের ক্ষমতা 
নাই বলিয়া যদ্দি বা তাহ! না করিতাম, তবু কিছু কথা ছিল। 
কিন্ত তাহা যখন নহে, তখন ইগাকে কৃতদ্বতা ব্যতীত আর 
কি বলিতে পারি? 

যে মহাত্মা পুরুষ আমাদিগের জন্ত সকল বিষয়ের উন্নতির 
দ্বার উদঘাটিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গদেশের বন্ধু, সমুদয় ভারতবর্ষের 
বন্ধু মহাত্ম। রাজ! রামমোহন ব্বায়ের স্মরণার্থ আজ এই সভ! 
আহত হুইয়াছে । এই সভ! দ্বার] বঙ্গবাসীর ক্ৃতজ্ঞ নাম কতক 
পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহাও্ সর্বতোভারে হয় 
নাই। সময়ে সময়ে তাহার স্থৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরুক 
রাখিবার জন্য কোনরূপ প্রতিমূর্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখবার 
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কল্পনা হয় । তাহার এরূপ প্রতিমূর্তি রক্ষা! অবশ্য অকর্তব্য 
হইতে পারে না_কিন্তু উহ্াই তাহার শ্মতি জাগরূক রাখিবার 
পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয় না। তাহার স্থতি- 
চিহু তাহার জীবনচরিত ; তাহার স্বতিচিহ্ তাহার গ্রস্থলকল। 
এই সকল পুস্তক তাহার স্মতি জাগন্ধক বরাখিবার জন্ত, তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচয়স্বরূপে প্রত্যেক ভারতবাসীর 
গৃহে গৃহে রাখা কর্তব্য। কিন্তু তাহার প্রতি প্রত কতজ্ঞত। 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার ইচ্ছান্ুসারে কর্ম কর! 
কর্তব্য । পিতার পরলোকগমনের পর যদি পুত্রেরা সামর্থ্য 
সত্বেও তাহার ইচ্ছান্ুসারে কন্ না করে, তবে পুত্রদিগের পিতৃ- 
ভক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইল কোথায় ? 

ভাহার সর্বপ্রধান ইচ্ছা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠানেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। রামমোহন রায় তাহার বিলাতগমনের পূর্বেই 
তাহার মহত্বম কীর্তিস্তস্ত বাহ্গসমাজ (যাহা বর্তমানে আদি 
ব্রাঙ্গপমাজ বলিয়। খ্যাত) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন । যদি তিনি 
কাহ। হুইতেও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত না হয়েন, তথাপি আদি ব্রাক্মলমাজ 
তাহার প্রতি নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইবে না। 
রামমোহন রায় সমন্ভ জীবনের উপার্জন যাহার উদ্দেশ্তে ব্যন্ন 
করিলেন ; যাহার জন্য তিনি সমস্ত জীবন একই ভাবে পরিশ্রম 
করিলেন । সেই আদিসমাজের কথা আর তাহার কথা পৃথক 
থাকিতে পারে না। রামমোহন রার ও আদ্িসমাজ, এই ছুই 
কথা একসঙ্গে ন! বলিলে প্রত্যেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়। যাইবে । 

এই 'আদিত্রাঙ্গসমাজের অধিকারপঞ্জে স্পষ্টাক্ষরে তাহার 
ইচ্ছ। লিখিত আছে। এই ত্রাঙ্গসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, মেই 
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একমেবাদ্িতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার নিমিত্ত এবং 
সকল সম্প্রদায়ভূক্ত, দকল ধর্মাবলম্বী বাক্তিগণের মধ্যে একতা 
স্থাপনের নিমিত্ত ৷ তিনি ইহার অধিকারপত্রে লিখিয়। দিলেন যে, 
সমাজগৃহে এমন সকল বক্তা সঙ্গীতাদি হইতে পারিবেক 
85 17252 2. 21702100900 005 1310170061017 0৫ 005 ০০00 
50010120101 01 002 8৯067912170 1915581551 017 09 
0101৮2156**০০০*০০০০ 2120 5610110015010110 07200170501 
111)1017 0565/5010 1001 01 811 151101905 10015112010105 2170 
০:৪০05.তীহার প্রদত্ত অধিকারপত্রের মধ্যে এই ছুইটাই প্রধান 
বিষয়--এক, সেই নিখিলপাতা। পরব্রন্মের উপাসনা ; দ্বিতীয় 
সর্বজনীন একতাস্থাপন। কি এক প্রগাঢ় উদারতা! এইরূপ 
বিশ্বজনীন উদারতাকে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ষমন্দির প্রতিষ্ঠা 
কর! কেবল ভারতবর্ষে নহে, জগতেব মধ্যে ইহাই প্রথম । 
মহাপুরুষের! কেবল উপর উপর দেখিয়া চলেন না; তাহার! 
সকল বিষয়েরই মূলে যাইতে ইচ্ছা করেন। রামমোহন রায়ও 
তাহাই করিয়াছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়! 
দিলে কোন উন্নতিই চিরস্থায়ী হইবে না। তিনি বিজ্ঞানেরও 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তথাপি কোন বৈজ্ঞানিক সভা! 
স্থাপন ন। করিস! ব্রন্ষোপানার জন্যই সভা স্থাপন করিলেন । 
ইতিহাসেও এই গুরুতর সত্য সমর্থিত হইতে দেখিতে 
পাই । পুষ্টাত্তস্বরূপে ফ্রান্সের বিষপ দেখ! যাঁউক। ফান্সে 
যখন কফরাসি-বিপ্রব সংঘটিত হইয়াছিল, তখন ফরাসি 
জাতি ধর্মের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ফরাসি 
জাতি যদি ধর্মকে সহাদ্প করিয়া! রাজাদিগের অত্যাচার নিবারণ 
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করিতে যত্ববান হইত, তবে কখনই ফরানিবিপ্র€ব ধেরূপ 
নরশোণিতের শোত চলিক়াছিল, সেরূপ হইত না। বর্তনান 
কালে ক্রান্সে সভ্যতার খরশ্োত চলিরছে, একথা সকলেই 
্বীকার করিবেন। কিন্তু গত লোকনংখ্য।গণনাতে দেখা 
গিয়াছে যে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে লক্ষ লক্ষ লোক 
কনিয়া গিকাছে_ইংলণ্ডে ঘেই দশ বদরের মধ্যে লোকসংখ্য। 
বৃদ্ধি পাইয়্াছে। এই সকল দেখিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে যে ফান্নে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অধরন্্ম ৪ ছু্শীতি 
অতান্ত প্রশ্রর পাইতেছে। ক্রান্সে এই প্রকার অধন্মের স্রোত প্রবা- 
হিত হওয়া কি কিছু আশ্চর্ন্য বে দেশের, শুনিতে পাই, মিউ- 
নিসিপাল আইনের মধ্যে এইন্ধপ একটী ধার। সনিবিই আছে যে, 
যে সকল পুস্তকে ঈশ্বরের কোন প্রকার উল্লেখ থাকিবে,সেই নকল 
পুন্তক বিদ্যালগ্ধের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না, সে দেশের 
মঙ্গল কোথায়? পে দেশ যতই কেন বাস শোভাপৌন্দ্যে 
সুশোভিত হউক না, তাহার অধোগতি সন্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চব 
হই! থাকিতে পারি । 

আমাদের এই ভাঁরতবর্ষেও এই সত্যের পরিপোষক দৃষ্টান্ত 
দেখা যাক । এখানেও অনেকবার অধর ও ভুননীতির বিষমক় 
পঞ্চিল ভাবসমূহ ব্যাপ্ত হইবাপ উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু 
ঈশ্বরের প্রসাদ্দে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুক্াতন 
ভারতবর্ষকে অধর্দ হইতে অনেকবার উদ্ধার করিয়াছেন । 
ভারতের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তি কোন 
বিশেষ কুসংস্কারকে উন্মলিত করিতে না শিক্পা একেবারে 
কুসংস্কারের মূল উতৎপতিস্থান অধন্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়। 
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গিয়াছেন_-ইহাতে তীহাদের দুরদর্শিতা, সক্ষদর্শিতা ও প্রকৃত 
ধম্মভাবেরই পরিচয় পাওয়! যায় । 

তিন চারি শত বতদর পুর্বে যখন উপধর্ম ও তাহার নিত্য 
সহচর নান! কুসংস্কার সমুদয় ভারতবর্ষকে একবার আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, তথন বঙ্গদেশে চৈতন্ঠদ্দেক 
ভগবদ্তক্তির আ্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিলেন; পশ্চিমাঞ্চলে 
নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সেই “অলখনিরঞ্জনের” নাম 
কীর্তন করিয়া মৃতপ্রায় শরীরে চেতনা আনয়ন করিলেন ; 
দাক্ষিণাত্যে তুকারাম গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উজ্জ্বল 
আলোক আনন করিলেন। তীাহঃরা বুঝিগ্াছিলেন যে, সকল 
মঙ্গলের যিনি কারণ তাঁহার পথের পথিক হইলেই সকল অমঙ্গল 
দূর হইয়া যাইবে । 

তিন চারি শত বৎসর পূর্বের কথা আলোচনা করিয়া 
প্রয়োজন নাই । পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ব্রহ্মজ্ঞানের আদি আবাস- 
ভূমি এই ভারতভূমিকে উপধর্্ম আর একবার গ্রাম করিতে 
উদ্ভত হুইয়াছিল। উপধন্মের সঙ্গে সঙ্গে ছ্বেষবিদ্বেষ দলাদলি 
প্রভৃতি নান। দুর্নীতি সমন্ত দেশকে বিধ্বস্ত করিয়! তুলিতেছিল। 
নাগ। সন্যাপী ও বৈরাগীদিগের সংগ্রাম, শাক্তবৈষ্বের ছন্দ, 
এসকল এত জানা কথা যে তাহাদের বিস্তারিত উল্লেখ ন 
করিলেও চলে। পবিত্র ভারতভূমি হুইতে ছর্দিশার কারণ এই 
সকল ভয়াবহ হর্নীতি দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন -_-আধ্যাবর্তে রাজা রামমোহন 
বায় এবং দাক্ষিণাত্যে বালগঙ্গাধর শান্ত্রী। তাহারা ও বিশেষত 
রামমোহন রায় হদয়ঙগম করিয়াছিলেন যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার 
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নাহইলে কেবল বঙ্গদেশে নহে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমুদয় 
জগতে মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই তাহার! সমুদয় 
উন্নতির মূল কারণ ব্রঞ্গজ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন । রাম- 
মোহন রাক্স শ্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিপাই ক্ষান্ত থাকিলেন ন!, 
কিন্ত ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত করির। তাহার এক স্থায়ী উপায় 
করিয়া দিলেন এবং ভারতের মধ্যে, জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ব্রন্মোপাসনার সাধারণ স্থান এই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়! ইহাকে 
মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন। 

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইতেই রামমোহন রায়ের প্রথম ইচ্ছ! 
দেখা যাইতেছে যে আমরা সকলে পৌভ্তলিকতা৷ ও কুসংস্কার 
প্রভৃতি ত্যাগ করিয়। সকলের সম্ভজনীয় পরব্রদ্মধের উপাসন। 
করি। কিন্তু তাহার এই ইচ্ছা যে বিশেষ সফল হইয়াছে, তাহ! 
বোধ হয় না। ইহাই বদি ন৷ হইল, তবে তাহার প্রতি আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা কোথায়? আমাদিগকে লোকভয় জলাগুলি দিয়! 
ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। রামমোহন রায়কেও ইহার 
জন্ত বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাহার 
নির্ভরের ভাব দেখিলে হর্মল প্রাণও সবল হইয়া উঠে। তিনি 
বালয়াছেন--“4 2105 1509) 50159095210 10317110085 59. 
2 ০8101706102 05100171560 01 0015 ০0175019,6101], 10 [80- 
0555 21 2০০61902015 0০ 096 ত15286 13611055109 09150145 
10 5501651 200 0010219017586655  01997015.৮ তাভার সঙ্গীভেও 
আছে “ভয় করিলে ধারে না থাকে অন্ঠের ভয়, ধাহারে করিলে 
প্রীতি জগতের প্রিষ্ন হয় । এইরূপ ব্রহ্গপরায়ণ হইলে,তবে তাহার 
প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে । 
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তাহ।র দ্বিতীয় ইচ্ছ1 পূর্বেই বলিয়াছি-স্বজনীন একতা । 
এই বিষর চিন্তা করিলেই তে! অবসন্ন হইয়! পড়ি, হতাশ হইয়। 
যাই । আমাদিগের ভাগ্যের কথ! কি আর বলিব? কোথায় রাজ! 
রামমোহন রায় সকল ধন্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনয়ন করিবার 
'*মেত্ত যত্র করিলেন, পৃথিবীতে একতার বীজ রোপণ করিলেন, 
আর কোথায় এই ভারতবাপীদের মধ্যে, বিশেষত বঙ্গবাসীদেব 
মধো বিবাদাবসন্বাদ বাদ্ধিত হইতেই দেখিতেছি ! অথচ এই 
বিবাদবিসম্বাদের প্রকৃত কারণ ।ক্ছুই নাই বলিলেও অতুযুক্তি 
হইবেন । এদেশে ফাহার। এচালত প্রথার বশবন্তা হইয়া 
এতিনা পুজাদি করেন, তীহাস্। প্রাতিমাপূজাদিকেই সনাতন 
হিন্ধম্ম বলিয়া দাড় করাইতে চাঠেন এবং অনেক সময়ে 
ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্তে গালি দিয়া, [নিরাকার ব্রদ্মোপাসনার উপর 
বিদ্রপ করিয়া মনে করেন যে প্রতিমাপূজা রক্ষা করিবার এক 
সদ ভিন্ত প্রপ্তত হইল । তু 9৪ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে গালাগালির 
উপর কোন ধম্মভিভি গ্রথিত হইতে পারে না, আমার বিশ্বাস 
যে তাহার! তাহা বেশ জানেন, কিন্তু প্রতিমাপুজ। উঠিয়া! গেলে 
স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িবে বলিরা সম্ভবত তাহাদের অনেকে তাহ! 
সমর্থন করিরা থাকেন। মান কোন গণ্যমান্ত ভট্টাচার্য্য 
সহাশরকে এই ভরের কথ! বলিতে শুনিয়াছি এবং শুনিকস। বিস্মিত 
হঈ নাই--উদরাম্সের কষ্ট নিতান্ত অসহা এবং উদরান্রের সংস্থান- 
চেষ্টা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক । 

আমর] কিন্থু বিশেষ আশ্চ্য হই, যখন দেখি যে ত্রাঙ্গ- 
সমাজের ভিতরেই ঘোরতর বিনাদবিলম্বাদ। এই বিষের 
প্রন্াণনান ভক্ত তা স্তনকে ক্ষ হতে পাতরন । কিন্ধু রাষ- 
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মোহন ঝাদ্ের ম্মরণার্থ যে সভা হইবে সেই সভাঁতে, বতদিন 
ব্রাঙ্গলমাজে এই বিরোধের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই বিষয়ের 
উল্লেখ না করা অবর্তব্য । কাঁনমোহন বার বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইয! 
আপনাকে ভুলিয়া সমস্ত জগতকে ভ্রাতৃভাবে অহ্বান করিতে 
চেষ্টা করিঝাছিলেন, আর আমনক্ আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব 
লইয়া আপনাদ্দেরই মধ্যে গঞ্গোল বাধাইয়। বসিয়া আছি। 
ভিনি “বিগত বিবাপং” পরনেশ্বরকে স্মরণ করিয়া জীবনের একটা 
মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন, একতাশৃঙ্খলের দ্রডীকরণ, আর আমরা 
মূলমন্ত্র করিয়াছি তাহ ভগ্ন করা । আমি এই সকল শ্রুতি- 
কঠোর কথা বপিতে বাধ্য হইতেছি, কারণ আমার হৃদগত ইচ্ছা! 
যে আমাদের এই বিবাদ নির্িয়! বাউক। 

এই বিবাদের মূল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে আদি ব্রাহ্মদমাজের 
জাতীর ভাব রক্ষা করিয়! ব্রাঙ্মধন্্ন প্রচারই ইহার মুখ্য কারণ 
বলির। মনে হয়। আমি জাতারভাব রক্ষা করিয়। ধন্ম প্রচার 
করিব, তুমি তাহা করিবে না; কিন্তু তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে 
বিবাদের প্রয়োজন কি ? আমি কতকগুলি জাতীয় সংস্কার আচার 
প্রভৃতি রক্ষা করিলেই যে অব্রাঙ্গ হইব, সেইগুলি ত্যাগ করিলেই 
যে মুক্তিলাভ করিব, এরূপ কোন কথাই নাই। বব্ঞ্চ আমার 
বোধ হয় যে সেই সকল বিশুদ্ধ সংস্কার পৃর্ববপুরুষগণ কর্তক ব্যবহৃত 
হওয়াতে সহজেই হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করে এবং অনেক 
সময়েই ধর্মদাধনের প্রতিকূল ন1 হইয়া অনুকুল হুয়। এই সকল 
আলোচন। করিয়া আমর৷ ইহা! বলিতে পারি যে আদিব্রাঙ্গসমাজ 
জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়। ধর্মপ্রচার করিলেও ব্রাহ্মিগের মধ্যে 
বিরোধ আসিবার কোন কথাই আসিতে পারে না। রামমোহন 
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রাও জাতীয়ত! রক্ষা কপ্সিয়াছিলেন, তবে কিতাহার সহিহ 
আমাদের বিরোধ করিতে হইবে? তবেকি তীহাকে ব্রাহ্মসমা- 
জের প্রবর্তক বলিয়৷ স্বীকার করা হইবে না, তাহার প্রতিষ্ঠিত 
সমাজে উপাসনা! করিতে যাইব না? এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় 
লইয়! গণগুগোল উপস্থিত করিলে ন্ননিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের অতি 
অল্পই সম্ভাবলা | 

ধন্ম অর্থাৎ পারমার্থিক সত, এক $ তাহ] সাধারণ্যে প্রচার 
করা আর। সত্য যাহা, তাহা চিরক্তালই নন্থান থাকিবেক, 
কিন্তু তাহ! প্রঢার করিতে হইবে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ভাব 
রক্ষা করিয়া, দেশকালপাত্র বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া । 
বৈজ্ঞানিক সত্য কেবলমাত্র জ্ঞানের কখা) কিন্ত তাহাও বুদ্ধি- 
মান ছাত্রের নিকট এক প্রকারে বুঝাইতে হয়, অল্পবুদ্ধি ছাত্রের 
নিকট আর এক প্রকারে বুঝাইতে হয় । কিন্তু পারমার্থিক সত্য 
ধারণ করা কেবলমাত্র জ্ঞানের কাধ্য নহে, তাহ সঙ্গে সঙ্গে 
হাদয়েরও কাধ্য ) এইজন্য হৃদয়ে গুরুতর আমাত না লাগে, এরূপ 
ভাবে যতদুর সম্ভব ত্রাঙ্গধন্ম প্রচার করা কর্তব্য। আমরা খষ- 
দিগের সঞ্চিত ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া, তাহাদিগের . ব্রঞ্ধ- 
জ্ঞান আমারিগের জীবনে পরিণত কৰিতে বাইতেছি বলিয়! 
আমাদের জাতীয়ভাব ত্যাগ করা কি নিতান্তই আবশ্তক ? 
কথনই নহে। 

রামমোহন রায় প্রত্যেক ধন্মাবলম্বীদিগের নিকট তীহাদিগের 
আপনাপন ধন্মশান্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া দেখাইয়। 
গিয়াছেন বে, প্রত্যেক জাতির জাতীযভাব রক্ষা করিয়া সত্য 
প্রচার কর! কর্তব্য । এমন কি, তিনি একস্থানে বলিল্লাও গিক্প- 
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ছেন যে দশাস্ত্রান্ুনারে আহার ও বারহার নিম্পন্ন করা উচিত 
হয়” তিনি আর একন্থানে বেদান্তস্থত্রন কথা উদ্ধত করিয়! 
বলিলেন যে বর্ণাএ্রম ধর্ম ত্যাগ করিলে ও ব্রঙ্গজ্ঞান হইতে পারে ; 
প্বর্ণাশ্রমাচার বিনাঁও ব্রহ্গজ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি 
বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রন্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
১০০৯৪৪৯৮৯০৪ তবে *-**শবর্ণাশ্রমধন্মরত্যাগী যে সাধক তাহা হইতে 
বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া! কহিয়াছেন ।” 
“জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রহ্মঙ্ঞান প্রচার এই মূলমন্ত্র তাহার 
জীবনে কেমন স্ুন্দররূপে দেখাইয়াছেন 1 হিনি উপবীত 
আমরণ রক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কি,তাহাকে সমাধিস্থ করিবার 
সময় তাহার গলে উপনীত দেখা গিয়াছিল এবং তিনি অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে,মৃত্যুর পরে খ.ষ্টী় অনুষ্ঠান অনুসারে যেন তাহার 
সমাধি দেওয়া না হয়। কিন্তু আবার এদিকে যখন বর্তমান 
লেখকের পুজ্যপাদ পিতামহ তাহার পিতার হইয়া! রামমোহন 
রায়কে ছুর্থাপুজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, 
তখন রামমোহন রান্ন পে নিমন্ত্রণ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া- 
ছিলেন। তখনকার কালের ছুর্গোৎসবের কুতদিত অকুতৎসিত 
নান। প্রকার বৃথা আমোদের প্রলোভন অতিক্রম করিয়! এবং 
ব্রহ্ম ্ীতিতেই আপনার সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিম! দেই তির্ববত- 
পরিব্রাদক রামমোহন রায় নিঞগ্জের উপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

“ামমোহন রায় যদি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক 
ভাবে সমাজ স্কাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই সমাজকে 
হিন্দুভাবে সজ্জিত করিলেন কেন!?বান্তবিক তিনি সমাজকে 
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বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বিয়া 
বেদপাঠ করিতেছেন, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এসকল 
সম্পূর্ণ হিন্দুন্ভাৰ | ট্‌,ইুডীড পত্রের অসা্প্রদায়সিক উদারভাব এবং 
এরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি হইতে পারে কি না, ইহাই 
বিবেচনার বিষয় । 

“কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রানরকে অসঙ্গতি দোষে 
দোষী করিয়াছেন। আমর! নেরূপ কোন দোষ দেখি না। 
সত্যমীত্রই অসান্প্রদ্ধান্িক ও উদার । সত্য ভারতবর্ষী কি 
ইউরোপীর, হিন্দু কি বার্নিক, জাতীয় কি বিজাতায় লাই। 
সত্য জামার নহে, তোমার৪ নহে । উহা মানবজাতির 
সাধারণ সম্পত্ত। কিছ্ছ সত্যকে কারধ্ধে পরিণত করা ও সত্য- 
প্রচার সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতি স্বীর ন্সীয় জাতীয় ভাব ও কুচি 
অনুপলান্রে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিনা থাকেন । কোন ধর্মম- 
সম্প্রদায় দাড়াইয়া প্রাথনা করেন,কোন ধর্মনম্প্রদার বপিয়। প্রার্থন। 
করেন, এবং কোন সম্প্রণান একবার দাড়াইর়া ও একবার 
বসিক়। প্রার্থনা! করেন। সার্দ£তীমিকতা রক্ষা করিতে হইবে 
বলিয়। কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার 
তুল্য অপন্তব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীরভাৰ 
অবলম্বন করাতে কেবল দোঁষ নাই এন্প নহে, ট্রবূপ করাই 
কর্তব্য । নতুব। প্রচার বিষয়ে রুতকার্দণা হওয়া স্ুকঠিন। 
সমগ্র জগতের ইতিহাস একথান্ধ বাথার্থ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান 
করিতেছে 1 ৭ 

প“তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দু 
প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্টভীড পত্রের কোন্‌ 
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ফথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন 
নাই |” * রামমোহন রায় এবং আদিব্রাহ্গলমাজ কর্তৃক জাতায়তা 
রক্ষিত হওয়াতে তাহাদিগের উভয়েরই দূরদর্শিতা প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

কেশবপ্রমুখ ব্রাঙ্গগণ ব্রাঙ্মদমাজের মধ্যে বিজাতীয় ভাব 
প্রবেশ করাইবার স্ুত্রেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধের স্ত্রপাত 
হইয়াছিল। কিন্তু সেই কেশবচন্ত্র সেনই বলেন বে বেদের 
জ্ঞানকাণ্ডের সম্বাভানিক অভিব্যক্তি ব্রাহ্মধন্ম। 1 তিনি 
আরও বলিঘ্াছেন যে, দেশীম্ম ভাবের দ্বারাই ধর্ম প্রচার 
করা কর্তব্য এবং তাহাতে কে মতেই বিজাতীয় ভাব 
প্রবেশ করানে! কর্তবা নহে ।$ 'আদিসদাজের নত অতি স্পষ্ট- 
রূপে তাহার দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে, বথন তিনি বলেন যে আমা- 
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৩৩ 


সিসি 


২৫৮ আলাপ । 


দিগকে অন্ত দেশের নিকটে অন্ত ঘষে কোন বিষয়ের জন্যই যাইতে 
হউক কিন্তু (পারমার্থিক ) সুতোর জন্ত আর বিদেশে 
ধাইতে হইবে না- হিন্দুশান্ত্র হইতেই সত্য বাছিয়া লইতে 
হইবে ।* 

স্বর্গীয় কেশব বাবুর এই সকল ক ব্রাহ্মসাধারণকে মনে 
রাখিতে বলিক্। জিজ্ঞাসা করিতেছি যে রামমোহন রাম্ন যে ভাবে 
আদিসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং যে ভাবে আদিসমাজ 
এখনও চলিতেছে, কেশব বাবু তদতিরিক্ত কি বলিলেন। তিনি 
যদি ইহ! একটু আগে বুঝিতেন এবং এই মতাঁনুসারে সমাজকে 
পরিচালিত করিতেন, তাহা হইলে কি আজ ব্রাঙ্গনমাজের এরূপ 
ছুরবস্থা হইত? তক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্তু ( বর্তমানে 
পরলোকগত ) তাহার কোন পুস্তকে আদিনমাজের প্রক্কত মত 
ব্যক্ত করিয়া তাহা ইৎলশীয় ত্রীক্গলমাজের প্রধান আচার্য 
শ্রীধুক্ত চাল'স বয়সী সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহার উত্তরে বয়সী বলিন্তেছেন যে, এই মত অতীব সত্য ও 
বিজ্ঞোচিত। এই মতের জন্ত গ্রন্থকারের সহিত কেশব বাবুর 
কোন মতভেদ থাক] উচিত নাহ। বয়সী নিজেও এই ভাবেই 
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রাজা রামমোহন রার | ২৫৯ 


ইংলণ্ডে ব্রাঙ্গবর্ম প্রচার করিতেছেন ।* বিখ্যাত অধ্যাপক 
নিউম্যান সাহেবেরও এই মত। 
এখন এই সকল দেখিয়াও যদি আমর! মিলনের দিকে অগ্র- 
সর না হই, তবে আমাদের কৃতজ্ঞতা কোথায় রহিল? প্ররুতই 
যদি আমাদের মিলিত হইবার ইচ্ছা! না থাকে, তবে রামমোহন 
রায়ের নামে সভাই বা করা কেন, আর সেই সভার কঙতক- 
গুলি বজ্ততা করিবারই বা ফল কি, তাহা তো বুঝিতে পারি 
ন। 
হে স্বদদেশীয় ভ্রাতগণ, ষর্দি আমাদের হৃদয়ে হিন্দুদিগের 
চিরপ্রনিদ্ধ কৃতজ্ঞত1 থাকে, তবে আজ একবার আইস, সকলে 
একত্র মিলিত হইয়! সেই মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞত। প্রদর্শন 
করি, যিনি বলিতে গেলে সব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য সভাজাতিদিগের 
নিকটে এই দুর্বল বাঙ্গালীজাতিকে গৌরবান্বিত করির্া তুলিয়া- 
ছেন। এই মহাপুরুষের জীবন আলোচন। করিয়া এই শিক্ষা 
লাভ করিয়াছি যে সত্যের জন্ত, ধর্মের জন্য, ব্রন্মের জন্ত, সর্বস্ব, 
সকল প্রকারের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারা যান এবং প্রয়োজন 
হইলে ত্যাগ কর! কর্তব্য । প্রত্যেক ভারতবাসী যখন মূর্ভিপূজ! 
পরিত্যাগ করিয়া শত সহস্র বিদ্রবিপত্তির মধ্যেও নিভীকভাবে 


-পপ্পীসপীপী গা পিস 
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২৬৩০ আলাপ ॥ 


আপনার জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবে ব্রক্ষের সন্তুথে 
সম্পন্ন করিবেন, তখনই জানিব যে রামমোহন রায়ের জয়। 
রামমোহন রায়কে যদি আমাদের রামমোহন রায় বলিক্ষা। পরিচয় 
দিতে যথার্থই ইচ্ছ1 হর এবং তাহাতে আমরা যদ্দি ঘথার্থই গৌরব 
অনুভব করি, তাহ। হইলে আমাদের নিতা স্তই কর্তব্য যে আমর! 
আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অনুষ্ঠানই ব্রহ্ষকে আহ্বান 
করিয়া সম্পন্ন করি । আজ একবার আইস, আমরা সকলে 
একপ্রাণ হইয়া সেই ভক্তবতৎসল, পুরাতন ভারতের চিরস্তন 
দেবত। পরমেশ্বরের নিকট প্রাণ খুলিয়া মিলনের জ্ন্য প্রার্থনা 
করিয়। হৃদয়কে শীতল করি--বিবাদ কলহ আর সহা হয় ন।। 
তাহার প্রসাদে আমর। মিলিত হুইয়। তাহারই প্রিয় কার্য বলিয়! 
গুভকার্ধ্য সকল সম্পাদন করিতে থাকিলে আমাদের প্রতিজনের 
মঙ্গল হইবে, আমাদের জাতীয় মঙ্গল হইবে, আমাদের দেশের 
মঙ্গল হইবে । 

“পিতামহ খধিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধন! দ্বারা আবাহন করিয়। 
আমাদের ভারতবামীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষঠিত করিয়াছিলেন ; 
আমাদের হীনত। অন্ধকারে যে ব্রঙ্দের মূর্তি এতদিন আচ্ছন্ন 
হইয়া! আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রন্দকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আমর! যদি তাহার সেই 
শুভ সঙ্ঘল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাহার চিরস্থারী ম্মরণস্তম্ত পৃথিবীতে 
স্থাপন করিতে পারিব। আমর! অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনা- 
তন ব্রন্গের প্রতিষ্ঠ করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর 
চারিদিক হুইতে ধর্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্ঘক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন- 
লালসার দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজ! 


লাজ] রামমোহন বায়। ২৬১ 


প্ামমোহন কায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া! ভারত- 
ভূমিতে দীড়াইয়াছিলেন, সেই পুরাতন সত্যের জয় । তখন 
দলেই রামমো*ন রায়ের জয়ে, খধিদের জয়ে, সত্যের জঙ্মে, ব্রঙ্গের 
জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়” 1* 

ইতি জীক্ষিতীব্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 


বরাজারামমোহন রায় বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ 
আলাপ সমাপ্ত । 


৩৩2 





* রামমোহন রায়__শ্রীযুক্ত রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 


সফলকাম 1% 


শোন সবে শোন যে আছ জগতে 
চলেছে আমার গান। 
কারো অশ্রু এতেষদি মুছে যায়। 
পাপতাপ কারে! ধদি ধুকে যায় ॥ 
ংসারের পারে যদি যায় নিয়ে । 
মরমে আনন্দযদি যায় দিয়ে ॥ 
তখনি বুঝিব ধরণীতে আমি 
হয়েছি সফল কাম ॥ 
আকুল পরাণ সঁপেচি তীাছাবে 
লভেছি অমুতধাম ॥ 
হৃদয়ের ব্থ! যাবে দূর হয়ে 
অনন্ত প্রেমের সুরে। 
সে বাশীর ডাকে বিশ্ব এক হবে 
বিরহ রহিবে দূরে ॥ 


শদ১ও 2 


৬৯ 


১২৯৮ বঙ্গাবে লিখিত । 


সপগ্তত্রিংশ আলাপ--শ্মশ ন | *& 


উঃ এই শ্বশানপুরী কি ঘোর নিস্তব্ধ! এই পবিত্র প্রাঁতঃ- 
কালের পবিত্র সমীরণ হেথাগ্ন পদক্ষেপ করিবামাত্র কেজানে 
কেমন এক বিষাদের গান গাহিরা যাক়। হৃদয়ের লুকানো। 
প্রদেশে ইহার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে । এই প্রতিধ্বনি শুনিতে 
শুনিতে হৃদয়ে কত আশা কত নৈরাশ্তের তরঙ্গ বহিয়া যায় । 
সম্মুথে এই থে নরকপাল পতিত হুইপ আছে, ইহা হয়ত সচেতন 
অবস্থায় এক ইঙ্গিতে জগতের ঘটনাচক্র নিয়মিত করিত ; কিন্তু 
আজ ইহার ছুর্দশীর কথা ভাবিয়া কোন্‌ মীনবসন্তান ন। ছই 
ফৌঁট। অশ্রজল বর্ষণ করিবে? এই মস্তক হয়ত আজই নিশীথ- 
কালে শৃগালের মুখে পতিত হইবে । আশ্চর্য ! শ্মশানে জগতের 
সমস্ত প্রাণীই একই দশ! প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহ জানিয়াও আমর! 
আত্মাভিমান লইয়াই ব্যস্ত মাহি। আমাদের হ্যায় মুর্খ আর 
কে থাকিতে পারে ? ইচ্ছাপুর্বক মুখতাকে আহ্বান করিতেছি। 

এই মুখতার ওঁষধ কেবলমাত্র আমাদের পিতা--সেই পরম- 
পুরুষ, তিনিই এ রোগের মহৌষধ | আমাদের কর্তব্য এই ষে 
শশানের ন্যায় কোন ঘোর নীরব স্থানে_ যেথায় ঈশ্বরের কার্ষ্যের 
অনস্ত মহিমা আলোচনা করিয়া! আপনাকে ভূলিয়? বাই--এইরূপ 
কোন স্থানে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া! একবার সেই পবিত্রম্বরূপের 
প্রথম নাম ও'কার" গ্রহণ করিয়। পবিত্র হই। সেই স্থানে 
যাইয়া! আমরা বেন যেন বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া হৃদয়ের দ্বার একে- 


পারার ৯৬ ১০১০৯৮-৪ স৮ স্র 


* ১৭ বৎসরের রৈয় রচন। ॥ 


৮ আলাপ । 


বারে খুলিয়। দিই এবং পরম কারুণিক জগদীশ্বর ক্ষতস্থানগুলি 
দেখিয়া তাহাতে অমুতবর্ষণ করুন; হদর তাহাতে চিরকালের 
তরে শান্তি লাভ করুক। দয়াময় অমুতময় সেই “মহান্‌ বৈ 
পুরুষঃ*-_তাকে ভুলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র রুদ্ধগৃহের ধূলিরাশিকে 
আপনার বলিয়া মহ! আনন্দিত হইতেছি ! ভাবিয়া দেখ থে 
আমরা এই অনন্ত চরাঁচরের সহিত তুলনায় কি ক্ষুদ্র কীট! কত 
শত ন্ূর্য্য অপেক্ষা মহান্‌ মহান্‌ গ্রভনক্ষত্র আমাদের অগোচরে 
অনন্তদ্ূরে রহিয়াছে । স্্য হইতে পৃথিবী প্রায় ৩৯০১০০০১৯৬০ 
মাইল দূরে অবন্িত; এই স্ুষ্য হইতে আলোক আমাদের 
এখানে ৮ মিনিট ১৮ সেকে্ডে আইসে। আচ্ছ! এখন একটা- 
বার ভাবির দেখ যে, বে গ্রহের অথবা নক্ষত্রের আলোক এখনো 
আমিতে ভই তিন বৎসর বাকী, তাহার দূরত্বের কুল কোথায় ? 
এই সমুদয় ভাবিতত গ্েপে আমাদেব কি অভিমান থাকিতে 
পারে? তখন কি আর নিজেকে বড বলিয়া মনে হইতে 
পারে? 

যদিও আমর! পরিনাণে ক্ষুদ্র কীটেরন্তার, তথাপি আমাদের 
এবূপ একটী অমূল্য রন্তু আছে যে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও 
তাহ! প্রাপ্ত হওয়া বান না) এবং শাহার গুরুস্থ এত অধিক যে 
সমুদর জগৎ তাহার ভারে কম্পমান হইয়া! যায়। এই রত্ব 
আত্ম।। সময়ে ইহার গুরুত্ব কমিয়! যায় এবং সময়ে বর্ধিত 
হয়। যখন পরমাক্সওর সহিত আম্মার যোগ হয়, তখনই গুরুত্ব 
অন্যন্ত বদ্ধিত হয় এবং যখন পরমাম্মাকে ত্যাগ করিয়া আত্মা 
ধূলিখেল! কৰিতে থাকে, তথনই অজ্ঞাতসারে তাহার বল কমিয়! 
যার়। যে আতা প্রেমশ্বরূপের প্রেমমধু পান করিয়া! অনস্ত 


ম্মশান। ২৬? 


ধলশালী হইতে পারে, তাহাকে ধুলিপঙ্কে নিমগ্র রাখা কি 
মন্তয্যের কর্তব্য কর্ম ? অতএব আইস এই শ্মশানস্থানে সকদে 
মিলিয় একবার বিষদ্ুস্তা-বিষয়ের অবিরাম কোলাহল আত 
হইতে দূর করিয়া দিই এবং পরমাত্সার সহিত আত্মার যোগসাধন 
দ্বার। হৃদয়ে অপুর্ব বল ধারণ করিয়া পাপের বিপক্ষে দণ্াক্ম।ন 
হই। হে পরমাত্মন ! তোমারি স্সেছে, তোমারি করুণায় আত, 
প্রতিপালিত হইন্না পাপের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পাবি 
তেছে। তোমার এই করুণা চিরকাল আমার উপরে বর্ষণ 
করিয়া! তাপিত আত্মা শীতল কর। 


ইতি শক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
শশান বিষয়ক সপ্তত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত । 
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অফ্ীত্রিংশ আলাপ- সন্ধ্যা 1% 


গাঁও, গাও সন্ধ্যা, তুমি বিদায়ের গান গাঁও। গাঁও, তুমি 
হৃদয় খুলিয়া বিরহের গান গাঁও । এ গান আমার বড়ই মধুর 
লাঁগে। কেন ?__-এই বিরহে মিলনের আভাস পাই। জানি 
যে তুমি যাইতেছ পুনরায় আসিবার জন্ত। যদি বুঝিতাম যে 
তুমি আজ চলিয়া গেলে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আজ যে 
গান গাহিলে, সে গান আর শুনিতে পাইব না; যদি বুঝিতাম 
যে আজ ভূমি যে অশ্রুছলছলমুখে বিদায় গ্রহণ করিলে, আজ যে 
সৃদুমন্দ বাতাসে হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে, সে অশ্রমুখ আর 
দেখিতে পাইব না, সে দীর্ঘশ্বাস আর শুনিতে পাইব নী) ইহা 
যদি বুঝিতাম, তবে অন্তরে বিষাদের কি ঘোর অন্ধকার বিরাজ 
করিত, হৃদর কি বিশাল মরুভুমিতে পরিণত হইত ! তাই বলি, 
ভুমি বিরহের গান গাও; জানি যে তোমাকে কাল আবার প্রাণ 
ভরিয়া! আলিঙ্গন করিতে পাইব, তোমার অঞএমুখে চুম্বন করিতে 
পাঁইব, তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রেমের দৃঢ় বন্ধনে বখাধিয়া 
রাখিতে পাইব। তাই বলি, তুমি বিদায়ের গান গাঁও) তোমার 
বিদায়কালীন বিলাপগীত আমার বড়ই মিষ্ট লাগে । 

সন্ধ্যে 

আজ ভুমি যে গান গাহিলে, প্রকৃতির হৃদয়ের স্তরে স্তরে 
তাহ। গ্রথিত ইন গিয়াছে । ফুলেদের কাছে কাণ পাতিয়া 


০০ শি পপ পা সী সস পা শি পি পপ ও পা পি সপ 


+. ১৭ বদর বয়সে লিখিত। 


পাতার ০৭ ০৮০ ০০০ নিউ 


সন্ধ্য। | ২৬৩৭ 


শুনিতে পাই ষে তাহার! 'অতি মৃত্তস্বরে স্থকোমল কে অবিরাম 
সেই গান গাহিতেছে ; গ্রহনক্ষত্রদিগের পানে চাহিয়া! দেখি যে 
তাহারাও সেই গান গাহিতেছে। আবার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখি যে সেখানেও একটা গান অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । মে গান-_-সন্ধ্যার গান, বিরহের গান-_মিলনের 
প্রথম গান । 

তবে সত্য সত্যই কি তুমি বিদায় গ্রহণ করিতেছ? এই 
অবসরে একটাবার এস-_-আমার বুকের "পরে তোমার সথুকোমল 
কপোল রাখিয়া কাদির! বাও, আবু আমিও তোমার সহিত 
কাদিতে থাকি । তুমি বে অশ্রল ফেলবে, তাহ। প্রেমের বলে 
দুঢ়তর বন্ধন হইয়া! আমাদের উভয়ের হৃদর একছুত্রে বাধিয়! 
দিবে এবং অবশেষে উওয়ের হৃদয় এক হৃদয়ে পঙ্িণত করিবে। 
সে দ্দিন কবে আসিবে? সন্ধে--সে আশ! করিতে সাহস হয় 
না। প্রেমের পথ অতি হুগম পথ; সে পথ হইতে কখন্ ষে 
চরণ স্থলিত হয়, তাহা কে বাণতে পারে। 

ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
সন্ধ্যা বিষয়ক অগ্ঠাত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত । 


রিল 


উনচত্বারিংশ আলাপ-_“সাধনা” পর্ভন । 


আমাদের বাল্যকালে যোড়াসাকোস্থ ভবনে এক আশ্চর্য্য 
:নন্দধারা প্রবাহিত ছিল। বাটাতে সহোদর, জাঠতুত, 
+সতুত প্রনৃতি সমবয়্স্ক ভাইবোন আমর প্রার পঁচিশ ত্রিশজন 
'লকবালিক। ছিলাম। সর্বপ্রকার নি্দোৌষ আমোদগ্রমোদে 
দলাধুলান্ব গুরুজনদিগের নিকটে রীতিমত উৎসাহ পাইতাম । 
ধ্য মধ্যে বিছজ্জনসমাগম প্রন্ৃতি উপলক্ষে অভিনয়ার্দি হইত, 
"হাতে বাড়ীর ছেলেমেয়ে রাই যথেষ্ট হইত, বাহির হইতে ছেলে- 
"মে আনিবার প্রয়োজন হইত না। গুরুজনদিগের স্তায় 
“মরাও ১২ই মাঘ, সভাসমিতি প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদের 
দন্বষ্টান করিতাম। 

মধ্যে এক সময়ে বাড়ীর ছেলের একটী স্থহৃৎসনিতি স্াঁপন 
'টেন। এই সমিতির অধিবেশন দিনে কিঞ্চিৎ জলযোগের গোছ 
”*ভোজন হইত এবং তৎসঙ্গে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি 
হু । সমিতি হইতে একটী মাসিক পত্র বাহির করা স্থির 
51 এতৎতসম্বন্ধীয় যে নিরমাবলী ততকালে লিখিত হইয়াছিল, 
_:₹1 জানিতে অনেকের কৌতুহল হইতে পারে এবং অন্ধ কোন 
/হৎ পপ্লিবারের বালকদিগের অভিলযিত কোন শুভ কশ্মের 
455,ন কিভাবে হাতে ধরা! বাইতে পারে, তাহার অন্তত 
আস পাওয়। যাইবে, এই আশায় সেই নিক্মাবলী নিযে অবি- 
₹”. প্রকাশ করিলাম । 


“সাধনা” পল্তন | ২৬৯ 
“সাধনা”-_নিয়মাবলী | 


১। এই পত্রিকার নাম স্থির হইল “পাঁধনা।” ইহার 
নান্দীবচন-_“যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিঞ্তবিতি তাদৃশী 1” 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পত্রিক। অগ্রহায়ণ মাস হইতে 
বাহির করিবেন-- 


(১) শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(২) শ্রীযুক্ত স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(৩) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(৪) শ্ধুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(৫) শ্রীযুক্ত খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(৬) শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

৩। পুর্বোক্ত ছয়জনের মধ্যে এক এক পরিবারের লোঁক- 
দ্িগকে এক এক ঘর বলিয়। ধরা হইবে। 

[টাক1। পূর্বোক্ত ছয় জনের নাম বয়সের অন্ুক্রমে দেওয়। 
হইয়াছিল। (১), (৩) ও (৫) স্থানীয় ব্যক্তিত্রয় দেবেন্দ্রনাথের 
তৃতীম্ন পুত্র ৬ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ; (২) স্থানীয় ব্যক্তি 
দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র ; (৪) স্থানীয় ব্যক্তি 
দেবেন্্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র এবং (৬) স্থানীয় 
ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্ত্রনাথের পুত্র । ] 

৪। পত্রিকার জন্ত বিজ্ঞাপন দিবার পুৃৰ্ব প্রতি ঘরকে 
অনধিক ২০০_ দুইশত টাক অর্পণ করিতে হইবে। 

৫। পত্রিকার জন্ত বিজ্ঞাপন দিবার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
অন্তত ১২টী করিয়া! লেখা দিতে হইবে । 


২৭০ আলাপ । 


৬। এই পত্রিকা পরিচালন জন্য উক্ত ছয় জনকে লইয়া 
অন্তত মাসিক একনী সভা] হইবে। 

(ক) সময়-__প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সকালে । 
(খ) স্থান--যোড়ানাকো। 

৭। বিশেষ প্রয়োজন বাতীত প্রত্যেক সভ্যকে এই সভায় 
উপস্থিত থাকিতে হইবে। 

৮1 উক্ত ছয় জনের প্রত্যেকের এক একটা করিস অনুমতি 
(৮০05) আছে। 

(ক) অংশ অনুসারে অনুমতি নহে । 

৯1 পত্রিকার বৈষদ্িক কার্যযনির্বাহের জন্ত সভা কর্তৃক 
এক কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব(চিত হইবে। 

১০। এই কার্যযাধ্যক্ষকে ছয় মাস অন্তর পরিবর্তন করিলে 
উত্তম । 

১১। পত্রিকার সম্পাদকীন্ন কাধ্যনির্বাহের জন্য অন্তর 
এক কাধ্যাধ্যক্ষ আবশ্থক। 

১২। প্রতি সভ্যের ছুই মাস করিয়! সম্পাদকীয় কার্যাধ্যক্ষ 
হইবার অধিকার রহিল। 

১৩। সভার পূর্বোক্ত ছয় জন সভ্য ব্যতীত অপরাপর 
হিতৈষী ব্যক্তির মতামত শোনা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা- 
দিগের অনুমতি (৮০০) নাই। 

১৪। পূর্বোক্ত বিষস্ ও আরও কতিপয় প্রাথমিক প্রয়োজনীয় 
বিষয় ব্যতীত অন্তান্ত বিষয়ে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইবে, ক্চাহা 
উক্ত ছরজনের মধ্যে অধিকাংশের মতের দ্বার! স্থিরীককৃত হইবে। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হরি ও' 1৮ 


“সাধন।” পত্তন। ২৭৯ 


এইভাঁবে “সাধনা” পরিচালিত হইলে তাহা! কিরূপ দড়াইত, 
দেখিবার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই । বল! বাহুল্য যে, এই নিয়মা* 
সারে “সাধনা” পরিচালিত হয নাই । 
ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রস্থে 


সাধনাপন্তন বিষয়ক উনচত্বারিংশ 
আলাপ সমাগত । 
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কাঠুরিয়া । 


হোথাক় দাঁড়ায় ছুটা নারিকেল গাছ -_ 
কাঠুরিয়! তুমি ছ'য়োন। তাদের। 
তাদের অঙ্গের পরে কোরোনা আঘাত 
স্থতীক্ষ নিষ্ঠুর তব কুঠারের ॥ 
শৈশবে তাদের তলে করেছিন্ কত 
ছুটাছুটী খেলা বাগান রচিয়ে। 
দীর্ঘ কত বর্ষ গেল-_ আজি কিন। বল 
কাঠুরিয়া-হাতে দিবারে ঈপিয়ে ॥ 
ব্রাহ্মণ বাঁলয়া পূজে গাছেদের মাঝে 
সারা ভারতের হিন্দুজাতি যাহে। 
আজি তুমি কাঠুরিয়! কোন্‌ প্রাণ ধরে 
দিবে গো আঘাত কুঠারের তাছে ॥ 
দাড়াও, কেটে! না! তুমি-_ করি হে মিনতি- 
ধরায় গভীর প্রেমের বাধন । 
রাখগে। পুরাণে! গাছে পাতা গুলি দেখ 
উন্মুক্ত গগনে থেলিছে কেমন ॥ 
কাতর আমায় দেখে হাস, ক্ষতি নাই 
”.... বাখিলে তাদের দয়া করে তুমি । 
পিতৃপুরষ"রোপিত বৃদ্ধ বন্ধু তারা--. 


বাধা রব খণে চিরকাল আমি ॥ 


কাঠরিয়া | ২৭৩ 


জড়িত বাল্যের স্বতি মর্্রগ্রছি সম. 
তাদের দেহের প্রতি স্তরে স্তরে । 

তাই আজে! প্রাণ চাহে শিক্পরে তাদের 
পাথীর! বসিবে বিশ্রামের তরে ॥ 

আজে! আশ পাখী যত তাদেরি আশ্রঙ্ষে 
কুলায় পচিবে. লতাপাতা দিস্সা ৷ 

দয়েল গাহিবে শিরে প্রভাত আলোকে ।-_ 

০ চে রঃ 


খা 
হেথা হতে যাও তুমি-_ যাও কাঠুরিয়] ॥ 


১০ 


৩ 


একচত্বারিংশ আলাপ-_স্থইজালণগে স্বাধীনতা! 
প্রতিষ্ঠা ॥ * 


পৃথিবীতে স্বাধীনতার চিরসংগ্রাম চলিতেছে । চেতন প্রাণী 
মাত্রেই যেন স্বাধীনতার জন্য উন্মন্ত। মনুষ্য স্বাধীনত। হারাইন়! 
নীরব থাকিতে পারে না। মনুষ্যকে পরাধীনতার কঠোর নিগড়ে 
বন্ধ করিলে হয় সে বিন হুইবে, নয় স্বাধীনতার জন্ত প্রাণপণ 
সংগ্রাম করিয়। পুনরায় নবজীবন লাভ করিবে । 
এই স্বাধীনতা লইয়াই প্রাচীন আধ্যদিগের সহিত ভারতীয় 
অসভ্যদিগের যুদ্ধ ঘটিকাছিল; এই স্বাধীনতা লইয়াই আমে- 
রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশের সহিত আমেব্রিকার আদিম 
নিবানী অসভ্য বর্ধরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ছুই যুদ্ধে 
পরাজিত দল ছুর্বল ছিল, তাই তাহার! স্বাধীনতা! রক্ষা করিতে 
না পারিস্া পরাধীনতার লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হুইয়া ক্রমে ক্রমে 
বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে। কিন্তু স্বাধীনতার আক্রমণকারী দিগকে 
পরাজিত করিয়া যে নবজীবন লাভ করা যাইতে পারে, আমে- 
রিকার যুক্তরাঁজ্যই তাহার নিদর্শন । যখন ইংলপ্ীয় গবর্ণমেপ্ট 
আমেব্রিকার উপনিবেশসমূহকে পরাধীনতার লৌহনিগড়ে বন্ধ 
করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন সমুদয় উপনিবেশগুলি 
একপ্রাণে শ্বাধীনতা রক্ষা, কন্ধিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইক়্াছিল। 
ভাঁহার। সেই চেষ্টার সফলকাম হইয়! আন্তকাল উন্নতির পথে 
কত-ন! অগ্রসর হইয়াছে । আর একটী নবন্ত্রীবন লাভের নিঘ- 
7 হট শ্রাধণ সালে লিখিত। 777 


স্থইজাল”ে স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠা । ২৭৫ 


শন ইউরোপের অন্তঃপাতী সুইজালও প্রদেশ। অনেকদিন 
অবধি সুইজার্লগু জন্দনির অধীন ছিল? কিস্তু পরিশেষে পরাধী- 
নতার অতিমান্র অত্যাচার ও অবিচার সহ করিতে ন। পারিয়। 
্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া গুয়লাভ করিল। এই সুইজা- 
লগ প্রথম যথন স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্ত উত্থান করিয়াছিল, 
সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত বৃজান্ত এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইতেছে। 

ভারতবর্ষের উত্তরভাগে যেরূপ নগাধিরাজ হিমালয় স্বীয় 
জটাজুউ বিস্তার করিয়া তিব্বত প্রদেশ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, 
ইউরোপের মধ্যে ইতালীর উত্তরে আল্পস পর্বত ও সেইরূপ আপ- 
নার শাখাপ্রশাখার দ্বারা ন্ুইজার্লগ প্রদেশ গঠিত করিয়্াছে। 
কিন্ত সুইজার্লণ্ড তির্বতের ন্তায় অধিত্যকা নহে, উপত্যকা । 
বোধ হয় এই জন্য সুইজাল গড অনেক সুন্দর হ,দ আছে, অথৰা 
হ'দ আছে বলিয়াই ইহ! উপত্যকার পরিণত হইয়াছে । যাহ! হোক 
এই উপত্যকাকে আল্নদ পর্বতের শাখাপ্রশাখ। এমন ভাবে বেষ্টন 
করিয়া আছে যে স্থইজালগুকে একপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্গ বলি- 
লেও অতুযুক্তি হয় না । 

নুইজার্লগ্ডের অধিবাসীগণ অন্তান্ত পার্বত্য জাতির স্তায় 
নানাপ্রকার নৈসর্গিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ম্থইসগণ দৃঢ়, সুস্থ- 
কার, স্থুতী ও সত্যবাদী । ইহার! অধিকাংশই কৃষক বটে, কিন্ত 
কেহুই ম্বাধীনত। হারাইতে শিক্ষা করে নাই । স্বাধীনত। রক্ষার 
জন্য ইহার। সর্ধবন্থ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের একটা 
দোষ আছে--ইহারা অপর জাতির ম্বাধীনতার সন্মান রক্ষা করে 
না। পুর্বে প্রায় সকল রাজাই কতকগুলি সুইস সৈম্ত আপনা- 
দিগের শরীপনরক্ষক রূপে নিযুক্ত রাখিতেন। তাহাদের স্থির 


২৭৬ আলাগ। 


বিশ্বাস ছিল যে রাজার অত্যাচারে প্রজাগণ যদি কখনও বিদ্রোহ 
হয়, তথাপি সুইস শরীররক্ষীগণ কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
প্রজাদের পক্ষ গ্রহণ করিবে ন1। যাহারা এত শ্বাধীনতাপ্রিক় 
তাহাদের পক্ষে অন্তজাতির স্বাধীনতা লাভের বিরোধী হওয়া 
উচিত নহে কিন্তু জুইসগণ অর্থলোভের বশবর্তী হইয়! কর্ণ 
গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ ইহার! অতি দরিদ্র 
এবং তাই এরূপ লোভপরবশ । 

হ্ইজার্লগু কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত--এক একটী বিভ- 
গকে এক একটা “ক্যান্টন' বলে। পুর্বে এক একটা পরিবার 
লইয়্াই এক একটা ক্যাণ্টন গঠিত হইত 3 কিন্তু ক্রমে এক একটা 
ক্যাণ্টন অনেক পরিবার হইয়। পড়িল । সার্লেমানের রাজত্ব কালে 
স্ুইজণর্মগু জন্মনির শাসনভুক্ত হয়। ইহার শাসনের জন্য এই 
জন্্ানি হইতে ছুই তিন জন প্রতিনিধি শাসনকর্তীনূপে প্রেরিত 
হইত। এই শাসকসম্প্রদায় সম্রাটের নামে সমস্ত দেশটাকে 
অত্যাচারে বিধ্বস্ত করিতেছিল। ক্যান্টনগুলির মধ্যে স্ুইজ- 
প্রমুখ তিন্টী ক্যাপ্টন একত্র মিলিত হইয়া কতক পরিমাণে 
স্বাধীনত! রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল । ইহার! নামেমাত্র জর্মন 
সম্রাটের অধীনত শ্বীকার করিলেও প্রতিনিধি শাসকদিগের 
অধীনত! স্বীকার করিতে চাহিত না। এই তিনটা ক্যাণ্টন 
প্রন্কৃতি কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে শাসক সম্প্রদায়ও ইহার্দিগকে 
সম্পূর্ণরূপে শাসন করিতে পারিত না। 

অবশেষে যখন ডিউক অফ. অষ্টি রা এলবার্ট স্বীয় পিতা ও 
জর্দানির সম্রাট কাউণ্ট রডল.ফের হন্ত হইতে সুইজাল তের 
শাসনভার গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে অত্যাচারের পর্াকা্ঠ। 


হুইজালণ্ডে স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠা । ২৭৭ 


প্রদর্শিত হইয়াছিল । এলবার্ট কঠোর জবরদন্তির আদেশ দিয়া 
সমস্ত স্ুইজার্লগুকে, বিশেষত পূর্বোক্ত তিনটা ক্যাণ্টনকে 
শাসন করিবার জন্য জেসলার ও বেরিঞ্জার নামক দুইজন নিতান্ত 
নিষ্টর প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেক। ইহাদের অত্যাচারে প্রজা- 
দিগের ধনসম্পন্তি মানমর্ধ্যাদ! প্রভৃতি কিছুরই সম্মান রক্ষিত 
হইত ন|। যদ্দি কাহারও গৃহের একটুখানি শ্রী ফিরিত, তাহ 
হইলে তাহার আর রক্ষা ছিল ন1। যতদিন সেই শ্রীর চিহ্মাত্র 
থাকিত ততদিন তাহার প্রতি পীড়নের বিরাম হইত না। 
একবার জেসলার স্থুইজ ক্যাণ্টনে বেড়াইতে গিয়৷ ষ্রফেকার 
নামক তথাকার এক বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তির গৃহ পার্শ্ববর্তী প্রতি- 
বাসীদিগের গৃহ অপেক্ষা রম্যতররূপে প্রস্তুত হইতে দেখিস্থা 
সহচরদিগকে বলিল “এই সকল ক্রীতদাসদিগকে কি এরপ সুন্দর 
বাটা নিম্মাণ করিতে দেওয়। উচিত ? উহাদিগের পক্ষে যৎসামান্ত 
কুটীরই যথেষ্ট ।” উপযুক্ত সহচরেরা পরামর্শ দিল যে “অগ্রে 
গৃহ সম্পন্ন হউক, তাহার পরে সম্রাটের নামে উহা অধিকার করা 
যাইবে ।* স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে জেসলার সে প্রস্তাব কিরূপ 
আনন্দের সহিত অনুমোদন করিয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপ 
অত্যাচারের এই ফল হইল যে স্থইজালগ পূর্বে ভ্রমন সম্রাটেপ্স 
যে নামেমান্র অধীনতা শ্বীকার করিত, এবারে তাহাঁও আর 
রহিল ন। ) শীঘ,ই সুইস জাতি স্বাধীনতার অন্ত সন্মু সংশ্রাঙ্ষ 
প্রবৃত্ত হুইয়! জর্মনির সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িল ।, 
জেসলার যখন তাহার সঙ্গীদিগের সহিত এইরূপ কথোপ- 
কথন করিতেছিল সেই সময়ে ইফেকারের স্ত্রী নিকটে দণ্ডায়মান 
থাকিয়! সমস্তই শুদিতে পাইয়াছিলেন। তিনি গৃঁছে ফিরিকা 


২৭৮ আলাপ । 


আপিয়াই গৃছনির্্াণে নিযুক্ত লোকদ্িগকে বিদায় করিকপ। দিলেন । 
ইফেকার কর্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই লোকদিগকে 
দেখিতে না! পাইয়া স্ত্রীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাস করাতে স্ত্রী 
জেসলারের ভাষায় উত্তর দিয়া কহিলেন "আমাদিগের স্তায় 
ক্রীতদাসদিগের পক্ষে কুটীরই যথেষ্ট।* ষ্টফেকার আহার চাহিলে 
তাহার স্ত্রী অন্ত দিবসের স্তাক় মগ্ভমাংস প্রভৃতি ন! দিয়া কেবলমাত্র 
রুটা ও জল দিয়া বলিলেন “আমাদিগের পক্ষে এই কটা ও জলই 
যথেষ্ট*। ইফেকার কোনরূপে নিঃশবে এই সকল কথা গলাধঃ- 
করণ করিয়! শয়ন করিতে গেলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী আজি একক্স 
শয়ন করিতে অনিচ্ছাভাব প্রকাশ করিলেন। ইফেকার কারণ 
জিজ্ঞাসা করায় তাহার স্ত্রী পুনরায় উত্তর দিলেন “ক্রীতদাস 
আছি, আমরাই আছি , কিন্ত আবার আর এক হূর্ভাগা জাতি 
স্ষ্টি করিবার প্রয়োজন কি ?” এইবারে ট্টফেকারপত্বী জেসলার 
ও তাহার সঙ্গীগণের কথোপকথনের বিষয় স্বামীর নিকট খুলিক্বা 
বপিলেন। তখন ই্টফেকার সমন্ড অত্যাচার ম্মরণ করিয়া আর 
থাকিতে পারিলেন না। সেই রাত্রেই তিনি তাহার শ্বশুর ওয়! 
প্টার ফার্টের নিকট চলিন়্। গির় তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। 
পরামর্শ করিতে করিতে জেসলারের নিদারুণ পীড়নে উৎপীড়িত 
মর্দাহত মেলথলঃনামক এক কৃষকের কথা তীাহার্দিগের স্মরণ 
হইল। 

মেলথল একদিন আপনার ছুইটা গরু লইর! ক্ষেত্রে রুষিকর্ধ 
করিতে গিয়াছিল। গরু দুটা হষ্টপুষ্ট ছিল। আপনার এই হৃষ্ট- 
পুষ্ট গরু ছুটার বিষয় আহল।দিতচিত্তে ভাবিতেছে, এমন সময়ে 
জেসলাবের এক কর্মচারী বমদুতের ন্তায় সহসা তথায় উপস্থিত 


হইজালও্ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা । ২৭৯ 


হইয়! বলিল, “তোর মত এক ক্রীতদাসের এত ভাল গরু থাক। 
নিশ্রয়োজন।” এই বলিয়। সে গরুর বন্পা প্রভৃতি খুলিয়! স্বীয় 
প্রভুর কাছে লইয়! যাইতে চাহিল। মেলথল তথন ক্রোধে অন্ধ 
হুইয় সম্ঘুখস্থ ;এক দেবদারুজাতীয় বুক্ষের শাখা ভগ্ন কিয়! 
তাহার আঘাতে সেই কর্মচারীর হাত ভাঙ্গিয় দিল। এই 
অপরাধে পলান্ন ব্যতীত মুক্তির অন্ত উপায় নাই দেখিনা মেলথল 
অবশেষে অরণ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল 

অতঃপর ফার্ট ও ইফেকার সেই নিপীড়িত মেলথলের সহিত 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে তাহাদ্িগের প্রত্যেককে জেস- 
লারের অত্যাচারে নিতান্ত দগ্ধপ্রাণ ও স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরু- 
দ্বারে কৃতসঙ্কর দশজন করিয়া! বীরপুরুষ আনিতে হইবে এবং 
সর্বপ্তধ এই তেত্রিশ জনকে রুটলি নামক এক ক্ষুত্রগ্রামে মিলিত 
হইয়া শ্বাধীনত| বা মৃত্যু এই উভয়ের মধ্যে একটাকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে৷ 

রুটলি গ্রাম মন্ত্রণা করিবার এক উপযুক্ত স্থান। ইহ! একটা 
উপদ্বীপ ; চারিধার একটা হুদের ভ্বার! পরিবেষ্টিত, কেবল একটা 
দিক অতি ন্যুনপরিসর ভূখণ্ডের দ্বার! স্থইজাল গর সহিত সংযুক্ত | 
এই ভূমিখণ্ড এত অল্পপরিসর যে একজনমাত্র লোক অনা্নাসেই 
সেই পথ রক্ষা করিতে পারিত। আর যদি বা বিপক্ষদল প্রহরীর 
হাত অতিক্রম করিয়া গ্রামে উপস্থিত হইত, তথাপি মন্ত্রণাকারী- 
দিগের বিশেষ কোন ভয়ের কারণ ছিল না; কারণ তাহারা 
স্বচ্ছন্দে কয়েকখান্সি নৌকার সাহাধ্যে একেবারে হুদের অপর 
পারে পলায়ন কৰ্সিতে পারিত। | 

বাছা হউক, ১৩৯৭ থ্রীষ্টাবের ১৪ই নবেশ্বর তারিখে ফাষ্ট 


২৮৬ আলাপ । 


প্রভৃতি বাছ' বাছ৷ তেত্রিশ জন বীরপুরুষ একে একে রুটলি গ্রামে 
মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে কে ভাবিয়াছিল যে 
ব্রিশজন এরূপ উৎসাহী স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ পাওয়! যাইবে ? 
এতদিন কি তাহারা ছিলেন না? ছিলেন অবশ্থ, কিন্তু স্বাধীনতার 
জন্ত কোনরূপ চেষ্টা কর! তাহার! আবশ্তক মনে ফরেন নাই। 
আজই ব। তাহাদের এত তত্ব এত চেষ্ট। আদিল কোথ। হুইতে ? 
প্রকৃতি আজ তাহাদিগের হৃদয়ে এই ম্বাধীনতাম্পুহ দিয়াছে । 
প্রকৃতি হাঁসে না, কাদে না; কেবল অবিশ্রান্তভাবে কাঞ্জ করিয়! 
যাইতেছে । আপনার অভাব পড়িলে বিশ্বপাতার অথগ্ড নিয়মে 
প্রকৃতি আপনিই তাহ? পুরণ করিয়া! লয়। প্রকৃতি জেসলারের 
অত্যাচার আর সহা করিতে পারিল নাঃ তাহার হৃদয়ে গ্বাধীন- 
তার এক ঘোরতন্র অভাব পড়িয়া গেল, তাই প্ররুতি আজ 
দ্ছইসদিগের মন্থে মন্দে স্বাধীনতার ভাব, চেষ্টার ভাব জাগ্রত 
করিয়। দিয়াছে; তাই আজ শ্বদেশহিতৈষী সুইসগণ শ্বদেশের 
স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিবার জন্ত একজ্র মিলিত 
হইতে পারিয়াছেন। 

ফাষ্ট, ইফেকার এবং মেলথল এই তিন জন একবাকো 
বলির উঠিলেন “ষে ঈশ্বরের সম্মুখে রাজ প্রজা সকলেই সমান, 
আমরা তীাঁহারই সন্মুথে শফথ করিতেছি-__-আমর! যদেশীয়দিগের 
জন্যই প্রাপ রাখিব এবং স্বদেশীয়দিগেরই জন্ প্রাণত্যাগ কক্সিব ; 
অভিন্নহ্ৃদয়ে সকল কর্ম করিব এবং সকল বন্ত্রণা সহ করিব; 
নিজেরাও অন্ঠায় কর্ম করিব না এবং অপরের অন্ুঠিত অন্ঞায 
আচরণও সহ করিব না; সম্রাটের সম্পত্তি ও অধিকার মাস্ক: 
করিব; প্রতিনিধি শাসনকর্তাদিগের প্রতি অত্যাচার করিব নঃ, 


স্ইজাল ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা 1 ২৮১ 


কিন্ত তাহাদিগের অত্যাচার দমন করিব” বৎসরের প্রথম 
(১৩০৮ খুষ্টাব্দের ১ল! জানুয়ারী) বিদ্রোহের দিন নির্ধারিত হইল । 
স্ইজার্শগ্ডে একটি গান প্রচলিত আছে যে পুর্বোক্ত বাকা সকল 
বলিতে বলিতে বক্তান্িগের পদতল হইতে তিনটি নদী প্রবাহিত 
হইয়াছিল। নদী বাস্তবিক প্রবাহিত হৌক বা! না৷ হৌক, এরূপ 
স্থবার্ভী বহন করিদ্প1!] সমস্ত দেশকে শ্তামল করিবার জন্য নদী- 
প্রবাহ আবশ্তক বটে। 
এত অত্যাচারেও সমস্ত সুইস জাতি এখনও জাগ্রত হইয়া! উঠে 
নাই । এই সময়ে আরও ছুইটী এমন ঘটন। ঘটিল যে তাহাকিত সন্ত 
সুইজার্লগ কম্পিত হইয়া উঠিল ; তাহাতে প্রত্যেক স্থইস একেবারে 
আত্মহার! হইয়া শ্বাধীনতালাভের জঙ্ঠ সংগ্রামে কৃতসংকল হইল । 
পূর্বোক্ত মন্ত্রণার পর দিবসেই জন্মানদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 
প্রতিনিধি শাসকদিগের সহায়বলে বলী হইয়া এক কৃষকের 
বাটাতে পীড়ন করিবার জন্য গমন করিল। সেখানে ক্ৃষকপত্রীর 
রূপে মুগ্ধ হইয়া কৃষকের কনম্মক্ষেত্রে অবস্থিতিকালে ক্লষকপত্বীকে 
নানের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দ্দিল এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ 
দ্বণিত প্রস্তাব করিল। সে যেমন শ্নানাগারে প্রবেশ করিয়াছে, 
অমনি কৃষকপত্বীও পলায়ন করিয়] স্বামীর নিকট গিয়া! সমস্ত 
ঘটনা নিবেদন করিল। কৃষক কথাটা না কহিয়! কুঠার হস্তে 
একেবারে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে ফিরিয়া শুনিল যে 
অত্যাচারী তখনও দ্বানাগারে আছে ॥। সে তখনই আ্ানাগারে 
পিক কুঠারের আঘাতে তাহার মন্তক বিচুর্ণ করিয়া! ফেলিল এবং 
পলায়ন ব্যতীত রক্ষা নাই দেখিয়া সন্ত্রীক অরণ্যে পলায়ন কষ্ধিল। 
এই সকল সংবাদ গুনিক্া কোন্‌ শ্বামী নীরব থাকিতে পারে ? 
৩১ 


২৮২ আলাপ। 


এখন অবধি কি স্বামী, কি ভ্রাতা সকলেই স্ব স্বস্ত্রীও ভগখিনী- 
গণের মানসম্্রম রক্ষার জন্ত উৎকঠিত হইয়া রহিল। সশঙ্ক অব- 
স্থায় কতদিন থাকা যায়? তাহার পর আর একটী ঘটনাক্ক 
এইরূপ অবস্থা চলিয়া গিয়। স্থইসগণ স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ 
সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল । এই ঘটনায় আমর। সুবিখ্যাত 
উইলিয়ম টেলকে প্রথমে অবতীর্ণ দেখি । 

জেসলার দেখিল ষে প্রজাগণ তাঁহার অত্যাচারে অসন্ত্ হইয়া 
মনে মনে গুমরাইতেছে। ইহাতে সেম্ডির করিল যে আরও 
কঠোর শাসনে এই অসস্তোষভাব বিনষ্ট করিবে। ভ্রান্ত বিশ্বাস ! 
সাধারণের সমাগমভূমি আশডর্ক নামক স্থানে একটী উচ্চ দণ্ডের 
উপর আপনার টুপি স্থাপন করিয়া জেসলার আদেশ প্রদান 
করিল যে, যে কেহ সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, সকলকেই সেই 
টৃপির নিকট মস্তক অবনত করিয়া রাজসম্মান দেখাইতে হইবে । 
এই আদেশ প্রতিপালিত হয় কি না দেখিবার জন্ত কয়েকজন 
প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং তাহাদিগকে বলিয়া! দেওয়া হইল যে যদি 
কেহ এই টুপির নিকট মস্তক অবনত না করে, তৎক্ষণাৎ যেন 
তাহাকে বিদ্রোহী বলিম্ন। বন্দী কর! হয়। শাস্ত, নির্ব্বিবাদী 
স্থইসগণের তখনও এতদূর সাহস হয় নাই যে তাহারা এই অন্তঠায় 
আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়! প্রতিবাদ করিবে । কিন্তু 
এইবারে, ধর্ম আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন । সাধাক্বণ 
লোকে ধে আদেশ কঠোর দণ্ডের ভয়ে অমান্য করিতে পারিল 
না,বশ্ভীরু উইলির়ম টেল পার্থিব শাস্তির কিছুমাত্র ভয় না কত্িক্না 
ধর্দের অগ্ভরোধে অনায়াসে সে আদেশ তুচ্ছ করিলেন । 

উইলিয়ম টেল ধন্ছর্ববাণ হত্ডে সপুত্রক আলডকেরে মাে 


স্থইজাল"ণে স্বাধীনত! প্রতিষ্ঠা । ২৮৩ 


বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রহরীগণ কর্তৃক বাঁরম্বার অনু- 
বদ্ধ হইয়াও একটা জড়পদার্থ টুপির নিকট অবনতমস্তক হইয়া 
জেসলারের প্রতি প্রশ্বরিক সম্মান প্রদর্শন কর! প্রকৃত গ্রীষ্টান- 
দিগের কোনমতেই কর্তব্য নহে ভাবিপ্না কিছুতেই তিনি প্রহব্বী- 
দিগের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তখন অগত্যা! প্রহরীগণ 
টেলকে বাধিয়! রাখিয়! জেদলারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। 
জেললারের মহ। আনন্দ উপস্থিত হইল ; ভাবিল যে এইবারে 
টেলকে কোনরূপ গুরুতর শান্তি প্রদান করিয়া সমুদয় অপস্তো 
ষের বীজ বলের দ্বারা বিনষ্ট করিবে । জেলার আদেশ দিল 
যে, যেহেতু টেল একজন বিখ্যাত ধনুদ্ধীর, এমন কি তাহার কোন 
লক্ষ্যই বৃথ। যায় না, অতএব তাহাকে স্বীয় পুত্রের মন্তকে একটা 
ফল রাখিয়া! একশত হাত দূর হইতে তাহ দ্বিধও করিতে হইবে। 
এই ঘোর নিষ্ঠুর আদেশ শুনিরা উপস্থিত সকলে হাহাকার করিতে 
লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় টেল অনারাসে ফলটা দ্বিথ্ড করিয়া 
ফেলিলেন। তখন আবার আর এক দৃশ্তঠ--সকলেই ধন্ত ধন্ত 
করিয়। উঠিল । এই সকল গোলষালের অবসরে টেল অতিরিক্ত 
একটা তীর উঠাইয়া লইয়াছিলেন। জেলার তাহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করঠতে তিনি উত্তর দিলেন “যদি ফল বিদ্ধ করিতে 
গিক্লা আমার সন্তানকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিতাঁম, তাহা! হইলে এই 
দ্বিতীর তীরটা তোমার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতাম।” এই 
কথ। গুনিয়া। তহাকে পুনরায় বন্দী করিবার আদেশ হুইল। 
পাছে অপরাপর প্রজাগণ তাহাকে প্রহরীদিগের হাত হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্ত চে! করে, এই ভয়ে জেসলার স্বয়ং তাহাকে এক 


দুর্গম ছুর্থে লই) যাইবার সক্ল্প করিল। 


২৮৪ আলাপ । 


এই ছুর্গে যাইতে হইলে নৌকাযোগে একটা হৃদ পার হইতে 
হয়। একটী নৌকা ঠিক হইল? তাহার খোলের ভিতর টেলকে 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া! রাখা হইল । জেসলার ও কতিপয় প্রহরী 
নৌকায় উঠিলে পর রাত্রে নৌকা ছাড়িয়া! দেওয়া হইল। অর্ধপথ 
অতিক্রান্ত হইয়াছে, এমন সমর সহস। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন 
হইল--ক্রমে প্রচণ্ড ঝটিক। বহিতে লাগিল? যখন নৌকা বণচানো 
দুফর হইল, তথন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে টেল বাতীত 
আর কেহই এ ঝড়ের মধ্যে নৌক চালাইতে সমর্থ নহে । জেস- 
লাঁর অগত্যা টেলকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে বাধ্য হইল। টেল এই 
গোলমালের মধ্যে আলডক্ক মাঠের দিকে নৌকার গতি ফিরাইয়! 
লইলেন। অবশেষে বখন উপকূল পাওয়া গেল, তথন টেল 
স্বভ্ভাত এক দুর্গম স্থানে নৌকা লইয়! গিরা স্বন্পং উপকূলে লাফা- 
ইয়া পড়িলেন এবং নৌকাখানি কিছুদূরে ঠেলিয়া দিলেন । জেস- 
লাঁর ও তাহার সঙ্গীগণ এইবূপে রক্ষা পাইরা প্রভাত হইলে 
নৌকা] হুইতে তীরে উঠিল । নিকটেই টেল আছে সন্দেহ করিয়! 
তাহারা উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে বলিতে চলিল যে বদি পলাতক টেল 
শীঘ্র ফিরিয়া না আসে, ভবে প্রতিদিন একটী করিয়! তাহাতর 
স্ত্রীপুত্রদিগকে নিহত করা হইবে। জেসলার এই কথা শেষ 
পর্ধযস্ত উচ্চারণ করিয়া ঘোষণ1 করিতে না করিতে এক ভীর 
আপিয়! তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ কিল এবং সেই আঘাতেই তাহার 
জীবন পর্যবসিত হইল । ৃ 
উইলিরম টেল যে রাজনৈতিক স্বাধানতার জন্ত সংগ্রাম 
করিতে হয় বলিয়া! এত কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহ! নহে । টেলের 
ংসারে বিচরণ-কালের মধ্যে ধর্ম যখন টেলকে বলিল যে, টুপির 


ন্ুইজালণ্ডে ম্বাধীনত। প্রতিষ্ঠা । ২৮৫ 


নিকট মস্তক অবনত করা উচিত নহে, তখন সেই ধর্মের আদেশ 
মান্ধ করিতে গিয়া তাকে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত ও সমরক্ষেত্রে 
দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। এই ধর্মযুদ্ধের ফলেই ধেন 
স্ুইজালগ্ডের স্বাধীনত! পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। 

১৩০৭ খষ্টান্দের শেষ দিবসে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ফার্ট 
প্রভৃতি প্রধান মন্ত্রণাকারী তিনজন বিদ্রোহের পতাক1 উড্ডীন 
করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । ন্ুইস- 
দিগের মধ্যে এমন কে আছে যে এত নত্যাচারের পর সে এই 
হৃদয়ভেদী বিদ্রোহের ভেরীনিনাদ শুনিয়া উত্তেজিত না হইবে ? 
চারিদিক হইতে স্থইস প্রজামণ্ডলী আসিতে লাগিল। 

ফেকার কুড়িজনমাত্র সঙ্গী লইয়া রপবার্গ নামক এক সুদৃঢ় 
ছুর্গ অধিকার করিয়া! লইলেন। এই হূর্ণ অধিকার করিবার একটা 
স্ুবিধ। ঘটিকা গিয়াছিল। তাহাঁও অত্যাচারের ফল। এই 
ছুর্গের অধ্যক্ষ একটী সুইসকুমারীকে বলপুর্ধবক পরিচারিকার 
'কর্ম্ে নিধুক্ত করিয়াছিল। সেই কুমারী মন্ত্রণাকারীদিগের মধ্যে 
একজনের সহিত বাগদত্তা ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের কর্তৃক 
দুর্গ আক্রান্ত হইবার দিন ক্ষণ সকলই জানিতেন। উপযুক্ত সময়ে 
তিনি উপর হইতে রজ্জ, ঝুলাইয়৷ দেওয়াতে আক্রমণকারীগণ 
তদবলম্বনে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । পরদিবস একদল 
সন্ত্রাস্ত অর্থাৎ জর্মন বংশীয় সামস্তসর্দীর বিদ্রোহীদিগের ভক্কে এই 
দুর্গে আশ্রয় লইতে আসিয়া! বিপক্ষদলের হস্তেই প্রতিভূৃম্বরূপে 
পড়িক়। গেল। ফার্টও উইলিয়ম টেল ইউরি হুর অধিকার 
করিলেন ; মেলথল ও অন্ঠান্ত ন্ত্রাকারীগণ অন্তান্ত ছুর্গ জয় 
করিতে লাগিলেন। সারনেন নামক এক ছুর্গে প্রজাগণ প্রভাতে 


২৮৬ আলাপ । 


ভুর্গাধ্যক্ষকে উপহার দিবার ছলে প্রবেশ করিয়। লুকায়িত অস্ত্রশস্ত 
খু'জিয়া বাহির করিল। তখন আর তাহাদিগকে বাধা দেয় কে? 
অনায়াসেই ছর্গ তাহাদের আয়ত্ত ছইল। এইরূপে ১৩০৮ শ্রীষ্টা- 
বের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে সুইজালগ্ডের স্বাধীনতা 
সর্বপ্রথম মুপ্রতিষিত হইক্লাছিল। 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
হুইজালণে স্বাধীনত] গুতিষ্ঠ1! বিষয়ক 
একচত্বারিংশ আলাপ সমাপ্ত । 


---২৩২-- 


ঘিচত্বারিংশ আলাপ-_হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা 1 *% 


(সমালোচন। ) 


শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আলবার্টহলে পঠিত। 
উপযুক্ত সময়ে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে । লেখক 
অপক্ষপাতে সকল দিক বিশেষ বিবেচন। করিয়া দেখিয়াছেন 
বলিয়া বৌধ হইল। তিনি প্রথনে হিন্দু্দিগের সমুদ্রধাত্রার ইতি- 
হাস সংক্ষেপে দিয়াছেন। তাহার পরে তিনি বিরুদ্ধপক্ষীরদিগের 
এক একটা আপত্তি ধরিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। খগণ্ডনগুলি যুক্তি- 
সঙ্গত ও সুন্দর হইয়াছে । তিনি প্রথমেই ধরিয়াছেন যে বাণি- 
জ্যাদির জন্ত সমুদ্রঘাত্র। শাস্্রানুসারে নিষিদ্ধ নহে । তিনি উপযুক্ত 
প্রমাণাদির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে “ব্রাহ্মশবধজনিত মহাপাতকের 
প্রারশ্চিন্তন্বরূপ সমুদ্রজলে প্রাণ বিসঙ্জন করিবার জন্য যে সমুদ্র- 
যাত্রা, তাহাই কলিধুগে নিষিদ্ধ।” এইরূপে একে একে তিনি 
বিরুদ্ধবাদদীদিগের যুক্তি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা স্ুন্দররূপে খণ্ডন 
করিয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কেবল একটীমাজ্র 
গুরুতর প্রশ্ন আছে। লেখক বলিয়াছেন যে জাতীবতা রক্ষা 
পূর্বক বিলাত গমন করা উচিত। আমরা স্বীকার করি যে 
জাতীয়তা রক্ষা পুর্র্বক, কেবল বিলাতগমন কেন, সকল কাধ্যই 
করা উচিত। লেখক ছুএকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা যেনে আহার পরিচ্ছ- 





* ১৮১৪ পক আখিন খাসে লিখিত। 


২৮৮ আলাপ। 


দাদির উপর এই জাতীয়ত| নির্ভর করে বলিয়া মাভাস দিয়াছেন । 
আমাদের প্রশ্ন এইষে প্রকৃত জাতীয্বতা কি কেবল আহার 
পরিচ্ছদার্দির উপরেই নির্ভর করে? ইংরাজেরা যে নানা দেশে 
নান! দেশীয় লোকের হস্তে আহারাদি করিতেছে, তাহাতে কি 
তাহাদের জাতীয়তা চলিরা গিয়াছে, অথবা এখানে মুক্তিফৌজগণ 
যে এদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে, তাহাতেই কি তাহাদের 
জাতীয়তা নই হইতেছে ? ফরাসি, জর্মন, ইংরাজ প্রভৃতি অধি- 
কাংশ ইউরোপীম্ন একই প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করে এবং একই 
প্রকার আহারাদি করে, কিন্ত তাই বলিয়া কি তাহাদের জাতী- 
যুতা নাই ? আমাদিগের বোধ হয় যে জাতীয়তা কেবল আহা- 
রাদিতেই পর্যযবলিত হইতে পারে না। জাতীয়তার মূল আরও 
গভীর-_তাহাঁর মূল আমাদের হৃদয়ে । আমরা ঘদি পরস্পরকে 
একই দেশের সন্তান বলিয়া! ভাবিতে পারি, তাহা হইলেই দেখিব 
যে, যেখানেই গমন করি না! কেন, জাতীয়তা] রক্ষ! করিবার জন্ত 
অন্তের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে ন)। তবে ইহা স্বীকার 
করি যে আহার ও পরিচ্ছদ জাতীয়ভাঁর অন্যতর পরিচায়ক চিহ্ব 
বটে, কিন্ত তাহাও সর্দপ্রধান নহে । তাহাই যদি হইত, তবে 
এখানে কত লোকে বিলাতে না গিক়াও যখন আহার পরিচ্ছদ 
পরিবর্তিত করে, তথন তো! তেমন গোলযোগ হম না? আমরা 
যেআঙজ্গকাল চোঁগাচাপকাঁন পরিয়া আফিসে গমন করি, তাই 
বলিম্া! কি বলিতে হইবে যে আমাদের জাতীয়তা চলিয়া! গিয়াছে £ 
তাই বলিতেছিলাম যে ব্যঞ্ডিগত আহার পরিচ্ছদের উপর 
জাতীকতাকে দীড় না করাইয়া, জাতীয়তার উপর আহার 
পরিচ্ছদকে দ্রাড় করাইতে হইবে; অর্থাৎ আমাদের জাতীয় 


হিন্দুর সমুদ্র যাত্র।। ২৮৯ 


ভাঁব প্রস্ফুটিত হইলে আহার পরিচ্ছদ স্বভাবতই জাতীদ্ক 
আকার ধারণ করিবে । এই পুস্তকখানি নব্যবঙ্গের প্রত্যেক নব্য 
যুবকের গ্রহণ করা কর্তব্য । মুল্য এক আন৷ নাত্র। 
ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রস্থে 
হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ 
আলাপ সমাপ্ত ॥ 


০৮3 35- 


৩৭ 


সাথে থাক |% 


(রাশিণী বেলাওল। ) 
হৃদয়াসনে এস হে-- 
মরম দলিত পাপে । 
জাগে শুধু শোক তাপে ॥ 
প্রেমময় পিত। তুষি । 
দীন হীন শিশু আমি ॥ 
শীতল অমুত ধারে । 
বরিষ হে হৃদি পরে ॥ 
রাখে। কে জীবন ধারে । 
ভাকো ব মরণ পারে ॥ 
তোমারি চরণে দিব । 
প্রীতি প্রিয়কাধ্য সব ॥ 
সদ। দেব সাথে থাকে।। 
পাপতাপ বাবে লাখো ॥ 
নূতন অমৃত আশে । 
আনন্দে হদয় ভাসে ॥ 


8৩১ 





ধ ১৮১৩ শক অগ্রহায়ণ তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত । 


চতুশ্চত্বারিংশ আলাপ-_স্ব-তন্ত্র শিক্ষা! |% 


গতপৃর্ব সপ্তাহের বন্ুমতী পত্রিকায় শ্রদ্ধাম্পর্দ শ্রীযুক্ত ইন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্ব-তন্ত্র শিক্ষার কল্পন। শীর্ষক একটা প্রবন্ধ 
উদ্ধত হুইয়াছিল। আপনি তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। প্রবীণ সমাজতত্বজ্ঞের প্রবন্ধের উপর মতামত 
প্রকাশরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনে আমি অক্ষম । তবে বিষয়ের গুরুত্ব 
বিবেচনায় আমাকে হুএকটী কথা বলিবার অবসর ও অধিকার 
প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। 
ইন্ত্রনাথ বাবু যে উপসংহারে আসিয়া! পৌছিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে 
আমার তে! মতভেদ নাই-ই। আমি প্রবন্ধে ও বক্ত. তায় আজ 
পনেরো! ষোল বৎসর এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছি। আমার 
বিশ্বাস, কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ স্বদেশহিতৈষীরও সেবিষয়ে মতভেদ 
থাকিতে পারে না। বল্গবাসী সংবাদপত্র, শ্রন্ধাম্পদ ইন্দ্রনাথ বাবু 
প্রভৃতি মহারথীগণ ধন্ত যে, তাহাদের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে 
আমোদপ্রিক়, স্থুতরাং পাশ্চাতা সমাজের অনুরাগী নব্যসম্প্রদায়ের 
অনেক পণ্ডিতগণের হৃদয়ে স্ব-সমাজের প্রতি অন্ততঃ ক্ষণিক ও 
মৌখিক অনুরাগও আনয়ন করিতে সক্ষষ হইয়াছেন। একটা প্রবাদ 
আছে যে ভাল লোককেও ক্রমাগত চোর, চোর বলিলে সে চোর 
হইয়া! পড়ে এবং, চোরকে ও সাধু সাধু বলিলে সেও সাধু হয়। 
সেইরূপ আমাদের আশা হয় যে, এই সকল বাক্তি অন্তত ক্ষণিক ও 
মৌথিক অচ্গরাগ দেখাইতে দেখাইতে পরিণামে সত্যই নিজ সমা- 
7855:2৭ই মা বহুম তীতে প্রকাশিত। 


২৯২ আলাপ । 


জের গুণগ্রাহী হইবেন। এই বিষয়ে ইন্দ্রনাথ বাবু. প্রভৃতি মহাশক- 
গণের অনুসরণ করিয়া যতটুকু সহ্থায়তা করিয়াছি, ততটুকুই 
নিজেকে ধন্ত মনে করি। 
ইন্ত্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের উপসংহারটুকু এই--“ষে স্ব-তন্ত্র শিক্ষার 
গুণে আমাদের সমাজে শান্তির ুধাঁধারা প্রবাহিত হইত, সেই 
স্ব-তন্ত্র শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হইলেই আবার আমরা সখী হইতে 
পারিব,তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আর সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা ভিন্ন যে 
স্থখলাভের উপায়াস্তর নাই, ইহাই নিশ্চয়! আবার বর্ণাশ্রমের 
স্থব্যবস্থার় ব্রতী হইতে হইবে, আবার ব্রাঙ্গণাদির বর্ণক্রমে 
প্রতিষ্ঠ। স্থাপন করিতে হইবে, আবার এ সমাজে সম্তোষধর্মী৷ সদ্‌- 
ব্রাঙ্গণের পূজ। বাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সমাদর যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, 
এবং মর্যাদা যাহাতে ুদ্রাঙ্কিতবৎ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে 
হইবে |” 
আমর যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি যে ফলে অনেকের 
একমত হয়, কিন্তু সেই মত দাড় করাইতে গেলে ছ্গে কিরূপ উপায় 
অবলম্বন কর! উচিত তদ্ধিষয়েই যত কিছু মতভেদ ও গণ্ডগোল । 
কথ! এই বটে যে পব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে 
হইবে,” কিন্তু কি উপায়ে তাহ সংঘটিত হইবে তাহন্ই বিচার্য্য । 
আমার ব্যক্তিগত মত এই যে সাধারণত মন্ুসংহিতাকে অবলম্বন 
করিয়া তত্প্রদর্শিত পথে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্টা কর! যাইতে পারে, এবং 
করিলেও টিকিতে পারিবে । তবে হাহাতে যে ছুই চারিটা 
সামরিক প্রথা উল্িথিত আছে তাহ! সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাগ 


করিলেই চলিবে। মগ্ুসংহিতার অক্ষর পরিত্যাগ করি! মন্ত্র 
অনুসরণ করিতে হইবে। 


স্ব-তন্ত্র শিক্ষা । ২৯৩ 


বর্ণাশ্রমসমাজ যে কি অর্থে ইন্দ্রনাথ বাবু ব্যবহার করিয়াছেন 
তাহ। কোথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। সমগ্র প্রবন্ধটী 
পড়িয়া আমাদের অনুমান হয় যে জাতিভেদরূপ ভিত্তির উপক্স 
ংগঠিত সমাজ অর্থেই বর্ণাশ্রমসমাজ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
জাতিভেদ ভাল কি মন্দ তাহ। এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিচার কর! 
অসম্ভব এবং আমি তাহা! করিতেও ইচ্ছা করি না। এইমাত্র 
ৰলিতে পারি যে জাতিভেদ কোন না কোন আকারে থাকিবেই। 
যখন ইহ থাকিবেই, তখন ইহার স্গঠন প্রদান করিলেই কি 
ভাল হয় না? আলোচনার ফলে আমি যতদুর বুবিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, জাতিভেদ সম্বন্ধে মন্ুসংহিতার মন্ত্র এই যে 
গুণকম্দ্রভেদের উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত; এবং প্রতিচিত 
হওয়াও কর্তব্য । পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি অস্বীকার 
করিলে সমাজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। ব্রাহ্মণের 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া একব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ম করে, 
তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের পদাতে রক্ষ। কর এবং উপবুক্ত মর্ধ্যাদ। 
দাও। কিন্তু যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়। ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত মন্কপান 
ব্যভিচার প্রতারণ প্রভৃতি কর্মে আত্মবিস্থৃত হই! যান্ন, তাহাকে 
যদি ব্রাহ্মপন্থ হইতে নামাইয়৷ দেওয়া ন] হয়, তবে পাপের দণ্ড 
কোথায়? সমাজের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর পাপের দণ্ড সমাজের 
হস্তে থাক! কর্তব্য। যেসমাজ এরূপ দণ্ড দিতে ভয় পান ব! 
অক্ষম, সেই তীরু কাপুরুষ ও ছুর্বল সমাজের মৃত্যুই শ্রেয় । কেবল 
পরলোকের শান্তির কথ! বলিলে চলিবে না, ইহুলোকেও শাস্তি 
চাই। সেইব্প যদি কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বা শুদ্রবংশ পুরুষান্ক্রমে 
সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে,তবে সেই বংশ ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর 


২৯৪ আলাপ । 


শ্রেণীর অধিকার পাইবে না কেন, তাহার তে। কোন যুক্তি 
দেখিতে পাই না। যখন ভারতে এইবূপ গুণকর্মভেদে জাতি- 
ভেদ সংগঠিত হইত, তখন আত্মবিচ্ছেদ বিবাদকলহ প্রভৃতির 
কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন অবধি দোষগুণ- 
নির্ধিচারে জাতিভেদ জন্মানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, তখন 
অবধিই মধ্যে মধ্যে গুরুতর আত্মবিচ্ছেদ, বিবাদবিপ্রব প্রভৃতি 
ংঘটিত হইতে লাগিল। সমাজকে সজীব করিতে ইচ্ছা! করিলে 
সায়ের পুরুস্কার এবং অগ্ঠায়ের প্রতিবিধানের উপায় রাখিতেই 
হইবে। জন্মানুপারে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা প্রধান 
কারণ আলন্ত। এইক্প জাতিভেদের উপর দণ্ডারমান সমাজে 
সজীবতার প্রয়োজন নাই । 
উপসংহারে ইন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমি একমত হইলেও 
তাহার মূল প্রবন্ধের সহিত আমি মিলিতে পারি নাই। তিনি প্রবীণ 
ধর্মভীরু হইয়াঁও সংস্কারঘশত নিজ সমাজের গুণকীর্তনে অগ্রসর 
হইয়! অন্তান্ত জাতির সমাজকে কটুক্তি করিয়াছেন-“শ্লেচ্ছাদির! 
সর্বাচারবিহীন, গ্রোখাদদক এবং বেদের বিরুদ্ধতাষী ও বহুভাষী ।* 
এই কথাগুলি বর্তমানে হিন্দুদিগের শ্রুতিপ্রিয় হইলেও আমর! 
বলিতে বাধ্য যে এগুলি অন্তায়র্ূপে উক্ত হইয়াছে। আমরা 
এই পর্ধ্যস্ত বলিতে পারি যে আমাদের বর্ণাশ্রমপ্রথা আমাদের 
সমাজের উপযোগী বলিয়া দাড়াইয়। আছে, অথবা সমাজ হইতে 
ঝরিফ্কা পড়িবা উপযুক্জমত জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাই 
বলিয়। এই প্রথাকে ইংরাজসমাজে রোপণ করিলেই যে সুফল 
হইবে একথা সর্ধতোভাবে হ্বীকার করা যায় না। ইংরাজ 
প্রভৃতি জাতি যদি সর্ধাচারবিহীন হইত, তাহা! হইলেকি আব 


স্ব-তগ্ত্র শিক্ষা! । ২৫ 


াহারা বর্ধবিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত 1 আমর! 
আপনার্দিগকে স্তোকবাঁক্যে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি যে আমাদের 
জড়ত। ও আলস্য শ্রেষ্ঠতম উন্নতির নামান্তর মাত্র এবং অন্যান্য 
জাতির সজীবত! রূপান্তরিত অবনতি । আমরা দিবানিশি আলম্তা- 
শয্যায় শয়ন করিয়। কল্পনা করিতে পারি যে আমরাই একমাত্র 
শুদ্ধাচারী ও ধর্মের পারগামী এবং অন্যান্য সকল জাতিই জাচার- 
বিহীন ও অধন্মপরায়ণ। এইরূপ ভাবিয়া পরনিন্দা করিলেই 
কিআমরা ধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইব এবং অন্যান্য জাতি 
নিরক্পগামী হইবে ? আমার তে। সে ধারণ! নাই । আমার বিশ্বাস 
যেপ্রত্যেক জাতিই আপনাপন গুণকর্থ্বের অভিব্যক্তি সাধন 
করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাঁতিরই সমাজে নিজ 
নিজ উপযোগী আচার ব্যব্হার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা 
এখানে যেমন প্রক্কত ব্রাহ্মণপপ্ডিতের সম্মানদানে অগ্রসর হুই, 
বিলাতেও সেইরপ গ্ল্যাডষ্টোনের ন্যায় মহাতআ্মাদিগের প্রতি ততো।* 
ধিক সম্মান প্রদশিত হয়। গ্র্যাডঞ্টোনের ন্যায় ব্যক্তিগণ 
আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের স্থান অধিকাঁর করিবার কিসে অন্ুপ- 
যুক্ত তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গোমাংস 
ডভক্ষণের কারণে শ্লেচ্ছদিগের প্রতি যে গোথাদক নাম অর্পিত 
হইয়াছে, সেই একই কারণে আমাদের পূর্বতন অনেক খষিও 
শ্্লেচ্ছের শ্রেণীতে পড়িয়া যাঁন। বর্তমান হিন্দুজাতি সাধারণত 
গোখাদক ন। হইয়াও যে অবনতি লাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্ত 
জাতি গোখাদক হইয়া! যে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে, 
তাহাতে পূর্বতন গোথাঁদক পবিত্র খাধিদিগকেও শ্লেচ্ছ বলিক্বা 
অভিহিত করা আমাদের পক্ষে শোভ! পায় না, আর বর্তমান 


২৯৬ আলাপ । 


উন্নত জাতিসমুহকেও গোখাদক শ্রেচ্ছ বলিয়া! অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও 
আমাদের মহত্ব ও ওদার্যের পরিচায়ক নহে । গো অথব1 কোন 
প্রকার জীবহিৎসাঁর সমর্থন করি না বটে, কিন্তু অযথা অপর 
জাতির নিন্দাও আমাদের প্রিক্ নহে। স্নেচ্ছগণ বছুভাষী, একথ! 
শুনিলে অবাক হইতে হয়। ইন্দ্রনাথ বাবু স্বজাতিপ্রেমের 
সম্বোতে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়াছেন বোধ হয় ॥। আমাদের ভার 
বঙ্গবীরগ্র্৫ণর এত বক্ততাঁও যে ইন্্রনাথ বাবুর কাছে পৌছায় 
নাই, ইহাই আশ্চর্যয। ব্হুভাষিত্বই যদি শ্লেচ্ছত্বের কারণ হয় 
তবে আমার বোধহয়, সাধারণত বাঙ্গালীই শ্নেচ্ছদের মধ্যে সর্ব- 
প্রথম স্থান লাভের অধিকারী । শ্লেচ্ছদ্িগকে বেদের বিরুদ্ধ- 
ভাষী বলা কোন কাজেরই কথ। নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে 
কয়টা লোকে বেদের নাম শুনিয়াছে যে তাহার বিরুদ্ধে কথ! 
বলিবে? বরঞ্চ আমরা জানিরা শুনিক্না। বেদবিরুদ্ধ আচরণ করি 
বলিয়া আমাদিগের নিজেকেই গ্মেক্ছ নূল| কর্তব্য । অপ্রয়োজনে 
অপরের প্রতি কটুক্তি আমাদের নিতান্তই অপ্রিক্, তাই 'এসম্বন্ধে 
এতগুলি কথা বলিলাম । 

ইন্দ্রনাথ বাবু জাপানের উন্নতিকে উন্নতিই বলেন ন|। উন্নতি, 
শ্রেষ্ঠতা এ সকলই আপেক্ষিক শব । আমার পক্ষে যাহ। উন্নতি, 
অপরের পক্ষে তাহা উন্নতি না হইতে পারে। আমার কিছু 
অন্নসংস্থান আছে, তাই আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেছি । 
কিন্ত একজন ব্যবসায়ী, যাহাকে নানাদিক দেখিয়। শুনিয়। নিজের 
ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে, তাহাকে এইকপ প্রবন্ধানি 
লিখিতে বলিলে প্ররুতপক্ষে কি তাহার অবনতির পথ ডম্গুক্ত 
করা হুইল না? জন়্ত| উন্নতি নহে, সজীবতাই উন্নতি । জাতি 
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সভ্ীব থাকিলে নিজ নিজ উন্নতির যথার্থ পথ নিজেই আবিষ্কার 
করিতে পারে । বৈদিক কাল কেন উন্নতির কাল ছিল? তখন 
সমাজ সজীব ছিল বণিয্াই উন্নতি হইত, কেবল বৈদিক কাল 
বলিয়াই নহে। যেদেও এখনকার কালের উপযুক্ত নানা অনা- 
চাঁর ছুরাচারের কথা যথেষ্ট উল্লিথিত আছে, কিন্তু তৎসত্বেও উন্নতি 
হইক্সাছিল-_-সজীবত৷ ছিল। পার্থিব উন্নতির প্রতি পরাজ্মুখত! 
প্রদর্শিত হইত না, প্রত্যুত তাহাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান 
করা হইত। যখন অবধি মোহান্ধতা৷ প্রযুক্ত খধিদের কালাগত 
অভিপ্রায় অবগত না হইয়া সাধারণ ব্যক্তি পর। ও অপর বিদ্যার 
মধ্যে বিভাগের একট! প্রাচীর সংস্থাপন করিল, তথন অবধিই 
আমাদের অবনতির হ্ত্রপাত। 

আর একটা বিষয় বলিয়া! আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিব । ইন্ত্রনাথ বাবু যে যুক্তিবলে বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠত। প্রতিপন্ন 
করিতে ইচ্ছা করিস্নাছেন, তাহ! বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় 
ন! তিনি বলেন "অনাঁদ কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই বর্ণাশ্রম- 
সমাজ ন্প্রতিষ্তিত আছে; অনস্ত কাল এ সমাজ প্রতিষিত 
থাকিবে । *গ* কোথাও বর্ণাশ্রমসমাজের অঙ্গহীন হইয়াছে 
সত্য, কোথাও বা বর্ণাশ্রমসমাজের বন্ধনের শৈথিল্য ঘটিয়াছে, 
তাহাও সত্য; দিনদিন যেন বর্ণাশ্রমসমাজের শক্তিক্ষয় 
হইতেছে, ইহাঁও অস্বীকার করি ন11” কিন্তু এই যে শত 
শক্তিক্ষয় ও অঙ্গহীনতা ও বন্ধনশৈথিল্যের মধোও প্বর্ণাশ্রমসমাজ 
অদ্যাপি বর্তমান রুহিয়াছে, অদ্যাপি আত্মরক্ষা কতিক্না 
চলিতেছে % * * বর্ণাশ্রমসমাঞ্জের এই স্থাযিত্বই বর্ণাশ্রমসমা- 


জের শ্রেষ্ঠতার এক প্রধান নিদর্শন 1” অনার্দি কাল আমরা 
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বন্ধমান শরীরে ছিলামও না এবং অনস্তকালও থাকিৰ না, 
সুতরাং ইন্জ্রনাথ বাবুর বর্ণাশ্রমসমাজের চিরঅন্তিত্ববিষয়ক যুক্তির 
যাথার্থয পরীক্ষা কর! আমাদের পক্ষে ছুর্ঘট। তবে ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে ভারতের আধ্যদের সমাজে 
বিপ্লব ও পরিবর্তনের বহুল তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে । ইন্দ্রনাথ 
বাবুরও উল্ভজি আলোচনা করিলে সন্দেহ হয় যে, তিনিও এই 
বর্ণাশ্রমসমাজের চিরস্থায়িত্ব ম্বীকার করেন না। যে সমাজের 
অঙ্গহীনতা ঘটতে পারিল, বন্ধনশৈথিলা আসিতে পারিল, 
এবং শক্তিক্ষয় সম্ভব হুইল, সে সমাজের চিরপ্রতিষ্ঠা ও অটুটত্ব 
কোথায় ? এই সকল সত্বেও ষদি বর্ণাশ্রমমমাজের অস্থিত্ব থাকে, 
তবে তাহ! নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রমসমাজের নিজের গুণে নহে, কিন্তু 
প্রয়োজনের বলে এবং দেশের মাটীর গুণে। যে দেশে 
পরিবর্তনমাত্রই সসক্কোচে দৃষ্ট হয়, যে দেশের অধিবাঁসীগণ 
বসিতে পাইলে দীড়াইতে চাছে না, সে দেশে যে কোন প্রথা, 
অনিষ্টকর হউক বা ইষ্টকর হউক, প্রয়োজনীর হউক বা! 
অনাবস্তক হউক, একবার কোন স্ত্রে প্রচলিত হইয়। গেলেই 
তাহার চিরপ্রতিষ্ঠ। লাভ কর! কিছু আশ্র্ধ্য কথা নহে। যে যুক্ধি- 
বলে ইন্দ্রনাথ বাবু আমাদের দেশের বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পন্ন করিতে চাঁহেন,সেই যুক্তিবলে বোধ হয় প্রত্যেক সমাজ, অন্তত 
প্রত্যেক সভ্য সমাজ, নিজ নিজ, ন্ুপ্রতিষ্ঠত! ও অট,টত প্রমাণ 
করিতে সমর্থ । 

আমি যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছি, তজ্জন্ত আশা করি 
ইন্্রনাথ বাবু এবং আপনি এবং পাঠকবর্গ আমাকে মার্ধানা 
করিবেন। সত্যই বর্ণাশ্রমসন্াঞন্জের প্রতি আমার অনুরাগ 
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'আছে বলিয়াই আমি এত কথা বপিলাম। কেবল মুখে বলিলে 
কি হইবে যে আমাদের সমাজে ধর্মের প্রাধান্ত ? কোথায় 
তাহার পরিচয় ? একান্নবন্তী পরিবার প্রথার ফলে আমর! স্থুবিধ! 
পাঁইলেই জ্ঞাঁতিগোষ্ঠীর গলে ছুরিকা বসাইতে কু্ঠিত হই ন!। 
ধর্দের নাম করিয়! মদ্যপান ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিই--আমা- 
দেল সমাজের মঙ্গল কোথায় £ আমাদের সমাজ যে এখনও আছে, 
ইহাই আশ্চর্ধ্য ! যেমন ম্বদেশী সম্বন্ধে একটা আনন্দজনক ভাব 
সকলের মনে জাগ্রত হইয়াছে, সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধেও একটা 
দচ ভাব জাগ্রত হইলেই আমাদের মঙ্গল। হ্বদেশী হাঙ্গামার স্তায 
এই বিষয়ে হল্লা করিলে চলিবে না । কয়েকটা নেতৃপদস্থ ব্যক্তি 
একত্র হুইয়। অগ্রসর হইলেই প্রচুর কার্য হইবে। বিবাহ প্রসৃতি 
কার্যে যে সামাজিক গ্রহণরূপ আত্মীক্পীড়ন অঙ্ঠায়, ইহ! ক্রমশই 
সমাজের মনে বদ্ধমূল হইতেছে, কিন্তু ইহার জন্য টাউনহলে কয়টা! 
সভ! হইয়াছিল ? সামাজিক শিক্ষা, শ্ব-তন্ত্র শিক্ষ! সমাজের মুখপাঙ্র- 
দিগের হস্তে এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের হস্তে । এখানে 
কাপুরুষ ভীকুদের স্থান নাই। এই সকল বিষয়ে কথ! কহিতে 
গেলেই এ সেই মুখ্য কথায় আসিয়া পড়িতে হক ব্রল্মচর্ধা ৷ 
ব্রহ্মচর্ষা প্রতিষ্ঠার ফলেই শরীর, মন ও আত্মাম় তেজ আসে, 
সর্বপ্রকার দছুর্বলত। দূরে পলায়ন করে। বিদেশীয়ের হস্তে 
অপরা বিস্তা শিক্ষাদানের সহ বন্দোবস্ত থাকিলেও ব্রহ্ধচর্ধ্য 
প্রতিঠিত থাকিলে পরা বিগ্তা স্বতই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়! উচিবে। 
বাল্যবিবাহ উঠাইয়! দাও, ব্রহ্মচর্যয অবলঘ্ধন করিবার একটা 
অবসর দাও। এইক্ধপ উপায় সকল অবলম্বন করিতে করিতে 
তবে আমাদের হারানিধি শান্তিজ্ধ যথাসময়ে খু'জিয়া পাইব, সে 
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বিষয়ে সন্দেহমাত্্র নাই। ভগবানকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাই, পারি না কেন? ব্রহ্মচধ্যের অভাব। শরীর ও 
মন হর্বল, একথা একেবারে ছাড়িয়। দ্রিতে হুইবে। ব্রঞ্মচর্ধা 
এতর্দিন অবলম্বন করি নাই। বেশ, আজ হুইতেই তাহ কৰিব 
এবং দৌর্বল্যকে আমার নিকটে পদার্পণ করিতে দিব না। ভগ- 
বান- আমার প্রাণের ভগবান-_-তীাহাকে ছাড়িয়া থাকিব? 
পারিব না-_-তাহা পারিব না। ছোকে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, 
পাগল বলুক, বা জ্ঞানী বলুক. আমি ব্রহ্মচর্ষ্যের বল বুবিয়াছি এবং 
কেহই আব্র আমাকে তাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। 
এই প্রকার ভাবে নিজেকে নিমগ্র কর, দেখিবে ভারতের মুখশ্র 
অন্তভাৰ ধারণ করিবে । 
ইতি গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর বিরাঁচিত আলাপ গ্রন্থে 
স্ব-তন্ত্রশিক্ষা বিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ 
আলাপ সমাপ্ত । 


৩৩2 
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তুষারমগ্ডিত হিমাচল নিম্তব্-_গভীর ধ্যানে নিমপ্ন। সংসা- 
পের কোলাহুলের প্রতি--এই ক্ষুত্র সংসারের ক্ষুদ্রতার প্রতি”. 
&ঁ মহান্‌ স্তব্ধ হিমগিরি কত না উপেক্ষার সহিত দৃষ্টিপাত করি- 
তেছে! ঘেন ধরণীর পার্থিব সুথের প্রতি বীতস্পূহ হইয়া! ব্রহ্গ- 
লোকের শাখত স্থথ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া 
রহিয়াছে । “প্রেয়ে। বিভ্তাৎ প্রেরঃ পুত্রাৎ প্রেয়োহস্থন্মাৎ সর্বন্মাৎ 
অস্তরতমঃ।* নেই অস্তরতম সর্বান্তর্যযামী পরমপুরুষ বিত্ত হইতে 
প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিক্ধ এবং অন্তান্ত সমুদয় অপেক্ষ। প্রিক্সতম। 
এই পরমাত্মাকে মহান্‌ প্রেমযোৌগ সাধনের দ্বার লাভ করিয়! 
আর যেন সংসারের কোলাহল সে ভালবাসে 7) তাই এই 
সমাহিত মহান্‌ পর্বত প্রেমসাগর হদরে বদ্ধ করিম আপনাতে 
আপনি স্থির হইয়া আছে। সময়ে সময়ে বথন ইহার প্রেম 
উছলিত হুইয়া উঠে, ষখন এই উছলিত প্রেম ইহার হৃদয়ের 
ক্ষদ্রতার মধ্যে বন্ধ থাকিতে পারে না, তখন ভগ্রবাধ জলাশয়ের 
স্টাক়্ প্রেমধার! নদী হইয়! প্রেমের অনস্ত সাগরে ধাবিত হয় এবং 
গমনকালে প্রেমকণায় চারিদিক সিক্ত করিয়া বার়। প্রেমের 
বলে পাষাণ-অস্তর মরুভূমি পর্য্যন্ত শন্তশ্তামলা হইয়] বায় । 

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রস্থে 
হিমাচল বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ 
আলাপ সমাপ্ত । 
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গ. ১৭ বৎসরের যুচনা । 


ফট চত্ব'রিংশ আলাঁপ-_নিঝরিণী | % 


অত্যুচ্চ হিমাচল হুইতে.নিঝরিণী নির্গত হইয়া কুলু কুলু গান 
গাঁহিতে গাছিতে অনস্তসাগরের পানে ধাবিত হুইয়াছে। প্রেমের 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্ত নির্ঝরিণী ত্বরিতগতিতে চলিয়াছে-_ 
মুর্ভের জন্ত দড়াইতে পারিতেছে না। নির্করিণী শ্বইচ্ছায় 
সাগরের হস্তে আত্মলমর্পণ করিয়া! আপনাকে এক মহান্‌ প্রেমের 
আলিঙ্গনে ধর। দিতে চাহিতেছে। সেই মহান্‌ প্রেমযোগের শেষ 
আছে কিনা তাহা কে বলিতে পারে £ হয়তে। এ প্রেমের অনস্ত- 
কালেও ধ্বংস হইবে না--মহাপ্রলয়েও এই প্রেমযোগের ধ্বংস 
নাই । যখন সমস্ত একাকার হইয়া বাইবে,যখন কেবল আকাশমাত্র 
থাকিবে, তখনও এই প্রেমানন্দ প্রবতান্নাশ্বন্ূপে জাগ্রত হইয়! 
থাকিবে । সেই একদিন নির্ঝরিণীকে জগতের প্রেমশিক্ষাদানে 
নূতন ব্রতী হইতে দেধিয়াছিলাম) আজও তাহাকে সেই ব্রত 
পালন করিতে দেখিতেছি। সে জগতের বিভিন্ন বস্ততে বিভিন্ন 
উপায়ে প্রেমের সেই এক মহান আনন্দ জাগ্রত করিনা তুলি- 
তেছে। ইহাই নির্ধরিণীর চিরজীবনের ব্রত এবং চিরজীবন 
সে ইহ। আনন্দে পালন করিবে । 


ইতি গ্রক্ষিতীজ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
নিঝরিণী বিষয়ক যট. চত্বারিংশ 
আলাপ সমাপ্ত । 
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১৭ বৎসরে লিখিত। 


সগুচত্বারিংশ আলাপ- তুমি | 


তুমি কে ?- 

তুমি আমি নও আমি তুমি নই। তুমিই আমি, আমিই তুমি । 
তুমি আমার ক্ষুধার আহার, তুমি আমার পিপাসার জল। তুমি 
আমার একমাত্র আরামস্থান। প্রভাতে যখন মেঘের আড়াল 
থেকে সোনার স্্যয ধকধক জ্বলিতে জলিতে ব্রহ্মচক্র পরিভ্রমণে 
বহির্গত হয়েন, তখন তাহাতে তোমাকেই দেখি। ত্রিবাস্তরের 
মাঠের সীমায় যখন বৃক্ষরাজির নিবিড় শ্তামলতা। উদ্মকম্পিত বাতা- 
সের মধ্যে কম্পিতভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আপিয়! একটা! 
আলস-আবেশ আনয়ন করে, আর তাহাঁরই উপরে স্থর্য্যরশ্মিবি ভা- 
নিত আকাশের উজ্জ্বল সাদ। মেঘ সকল দড়াইয়! যথন স্থিরনেকে 
আমাদের ক্ষুত্র পৃথিবীর হাপিকান্ন! উপেক্ষার সহিত দেখিতে থাকে, 
তখন সেই মধুর আলস-আবেশের মধ্যে তুমিই জাগিয়া থাক, আর 
সেই মেতেদের স্থির ভাবেরও মধ্যে তোমারই সুন্দর মুখ দেখিতে 
পাই। মাঠের মধো সুদূর ক্ষেত্রে যখন ধেন্ুগণ বিচরণ করিয়। 
শ্রকষ্চের মোহন বেণুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাতেও 
তুমি। পূর্ণচন্ত্রের জ্যোৎগা যখন সংসারের ধুলিধূসরিত প্রাণে 
বিশ্রাম আনয়ন করে, তাহাতে তুমিই । গভীর নিশীথে যখন 
সমস্ত প্রাণী নিদ্রায় অভিভূত, তখন একমাত্র জাগ্রত আমার প্রাণে 
বেহাগ রাগিনী বাণীর স্থরে দূর দূরাম্তর হইতে ভাসিয়া আসিস! 
যে সকল ভাবের লহ্রী জাগাইয়! তুলে, তাহাতে তোমারই ছায়া! 
প্রতিচ্ছাক্স]। 


৩৩৪ আলাপ। 


বৈশাখের কঠোর গ্রীষ্মের মাঝে যখন কালবৈশাখী ঝড় 
নামিয়া ধরাতল শীতল করিয়া দেক; যখন বজ, কড়কড় রব 
করিয়। পৃথিবীর দুষিত ভাঁবদকল দূর করিয়া দেয়, তখন তোমারই 
শ্রেহহস্ত তাহাতে অনুভব করি। বর্ষার ভর! বাদল যখন ক্ষিতি- 
তল নিক্ত করিয়া! ভবিষ্যতের লোকসমূহের অন্ন সংস্থান করিতে 
থাকে, তখন অন্নপূর্ণ। তোমারই করুণাকথ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত 
হইতে থাকে । শরতের প্রারস্তে ধানক্ষেতের শ্তামলত। তোমারই 
হ্তামল ছবি প্রাণেতে অক্কিত কর্রিয়! দেয়। 

আকাশে বন সাবুস হুংস প্রভৃতি পক্ষীগণ শ্রেণীবদ্ধ হ্ইয়া 
দেশ হুইতে দেশাস্তরে উড়িয়! যাইতে থাকে, তখন সেখানে 
তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে দেখিব? গ্রহনক্ষত্রের আলোক- 
মাত্রে আলোকিত নিশীথের গভীরে যখন দেশাস্তরগামী পক্ষী গণ 
দলছাড়। হইবার ভয়ে পরস্পরকে অস্ফ,ট ভাষাক্ম সাবধান করিতে 
থাকে, তাহাদের সেই অন্ফট ধ্বনিতে তোমারই প্রাণের গীত 
প্রতিধ্বনিত হইয়। ফিরিয়া আইনে । 

'পল্লীগ্রামে নিবিড় বুক্ষরাজির শ্যাষলতা৷ ভেদ করিয়। ছুএকটা 
কুটার যখন জাগিয়া! থাকে, তাহ! দেখিয়। হৃদয়ে যে আনন্দ হয় 
তাহাতেও তুমি কুলবালাগণ পুক্ষরিণীর জলে বস্ত্রাদি ধৌত 
করিতে করিতে পলীগ্রামের যে শান্ত স্ুপ্রসন্ন ভাব প্রকাশিত 
করে, তাহাতে তোমারই শান্তমূর্তি নিশ্চয়ই দেখিতে পাই। 
ঘোমটান্স আড়ালে তাহাদের সলজ্জভাঁবের মধ্যেও তুমিই। 
সণওতাল পুরুষ ও রমনীগণের সরলতা নিশ্চক্পই তোমায়ই সরলতার 
ছার।। : 

হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের উচ্চতায় এবং তাহার উপত্যকার 


তুমি । ৩০৫ 


নিপ্নতম গভীরে কেবল তোমারই গাথা, তোমারই ছায়া, তোমারই 
প্রাণ। জাহুবীতে অবগাহন কালে “জলের ভিতরে দেখি সেখা- 
নেও তুমি ।” 

পুরুষের কর্মকুশলতায়, রমণীর সতীত্বে, বিবাহের মঙ্গল 
ধ্বনিতে, স্ুথী পরিবারের সুখে, ছেলেদের হাসিধবনিতে, 
পরোপকারের আনন্দে, এক কথাক্স সর্ধাঙ্গীন সৌন্বধ্যে তুমি-- 
তুমি--তুমি | 

তোমার ষে আরাধনা করি, তাহাতেও তুমি--তুমি- তুমি ॥ 
আমার শরীরের প্রতি পরমাণুতে তুমি-ইহাতে ও তুমি আমি নও ; 
আমার মনের প্রত্যেক চিন্তাতে তুনি__-ইহাতে ও আমি তুমি নই 
আমার আত্মাতে অনন্তকালের জন্য তুমি- তুমিই আমি, আমিই 
তুমি--আর কোন কথা নাই-আমি নির্বাক! সংসার ক্ষেত্রে 
জাগিক্া! উঠিলে আবার সেই প্রশ্ন আসে-_তুমি কে ? 
বোলপুর , শান্তিনিকেতন 
€ই আষাঢ়, ১৩১৭ সাল। ) 


ইতি গ্রাক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে 
তুমি বিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ 
আলাপ সমাপ্ত । 
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৩৯ 


হৃদয় । 


€(লংফেলো ) 


সাগরের তলে মুকুতা রাশি, 
গ্রহতারা খচিত আকাশে ; 
আমার হৃদয়ে- আমার কিন্ত 
হৃদে শুধু প্রেম সদ পরকাশে 
সাগর আকাশ মহান জানি, 

তা” হ'তে মহান হৃদয় আমার ; 
মুকুতা তারকা সকল হ'তে 
উজল প্রকাশে মম প্রেমহা'র | 
বউবনে ভরা রমণী তুমি 

মোর সে হৃদয়ে থাকগে। বসিয়া 
সাগর, আকাশ, হদক় মন 
প্রেমধারে ঝরে সকলি গলির! । 


মজফেরনগর 
ওয় রৈশাখ। ১৩১৭ । 





তুমি 1 


নঝুম নীরব রাতে 

জগত ঘুমায়ে আছে। 
পাথী এক ডেকে ওঠে 

ন্থদুর বনের গাছে ॥ 
সুকায়ে লুকায়ে চাদ 

গাছের আড়ালে এসে । 
চুমে বায় ফুলে-তারা! 

চাহে মধুর আবেশে ॥ 
স্বপনের রাজ্য থেকে 

তারাগুলি থাকে চেয়ে । 
দিনে বাতাস বহে 

উদ্ধাস সঙ্গীত গেয়ে ॥ 
দুর হতে ভেসে আসে 

মধুর বাশীর গান। 
মরমে প্রেমের জাগে 

সখের ব্যথার প্রাণ ॥ 
তখন ক্োমারি কথা 

ভরিয়। উঠেগে। প্রাণে। 
জগত ছাইয়া যায় 

কি-এক আনন্দ গানে ॥ 





জানার আপা জা | পল | সপ | লি 


* রাখি পূর্ণিমা, ১৩১৭ সাল। 
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আলাপ । 


আবার দিবস কালে 

জাগ্রত সকলে যবে । 
একমনে ছুটে চলে 

আপনার ক্মে সবে ॥ 
বালক যুবক বত 

যেথা হাস্যারোল তুলে । 
তোমারে সর্বত্র সদ] 

দেখি পূর্ণ হৃদিমূলে ॥ 
তোমারি নীরব ভাষা 

মরমে শুনিতে পাই। 
তোমারি মধুর হাসি 

পরাণে দেখিতে পাই ॥ 
তব ভাবে পূর্ণ হিয়! 

যে মুছর্তে নাহি রাখি। 
আনন! রাশির মাঝে 

মরণে ডুবিয়! থাকি ॥ 


স্প্3১-7 


একপঞ্চাশ আলাপ--সংক্ষিপ্ত সমালোচনী | & 
(ক) আব্যপ্রতিভা।1 

আর্ধ্য প্রতিভা--শ্কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত এবং 
আহীরালাল ঢোল সম্পাদিত (প্রথম বিকাশ )1 গ্রস্থের নামই 
কতক পরিমাণে ইহার আভ্যন্তরীণ পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
ভারতীয় আধ্যগণ বিজ্ঞান প্রস্থৃতি সঙ্ন্ধে কতদূর অগ্রপর ছিলেন, 
তাহাই প্রমাণাদির দ্বারা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । বিষন্ন 
যেমন গুরুতর, ইহার ভার তেমন উপযুক্ত লোকের হস্তেই ন্যস্ত 
হুইয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশরের ভারতীয় প্রত্বতত্ব অনুসন্ধানে 
অধাবসায় ও পারদরশিত। সর্দজনবিদিত, স্ুতরাৎ তদ্বিষয়ে পুনকরু- 
ল্লেখ অনাবশ্ঠক। এই গ্রন্থে ও তিনি শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার 
যথেষ্ট পরিচয় দিরাছেন--পাঠকগণ তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে 
বুঝিতে পারিবেন না। তবে এই গ্রন্থের মধো ষে সকল তত্ব 
সমর্থিত হইয়াছে, তন্মধো ছুএকটী সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সংশয় 
আসিয়াছে--তাহার উল্লেখ না করিয়! থাকিতে পারলাম না। 
আমরা ছুইটী মাত্র উলেখ করিব । একটা এই যেপূৃথিবী 
অচল । গ্রন্থকার শ্বরং আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে তিনি এই 
বিষয়ে একটা পৃথক প্রস্তাব লিখিবেন ; আমরাও এখন এই বিষয় 


আলোচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। 
দ্বিতীয় সংশয় এই যে আকাশ একটা বান্তব পদার্থ কি না। 


গ্রন্থকার আকাশকে একটী পৃথক পদার্থ বলিয়। ধরিয়াছেন। 


১১১১১১১১১১১ 





গ ১৮১৩ শক অবধি ১৮১৭ শক পধ্যস্ত কালমধ্যে লিখিত । 
1 তত্ববোধিনী পাত্রক1 ১৮১৫ শক, বৈশাখ । 


১ ৩ আলাপ 1 


তিনি ছায়াকেও একটী পদার্থ বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় 
যে ইহাদের কোনটাই বাস্তব পদার্থ নহে। ছাক়াকে আমরা 
আলোকের অভাবই বলিতে পারি । ফোটোগ্র।কফিতে যে ছায়ার 
কাধ্য গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ। প্রকৃতপক্ষে আলোকের 
কারধ্যের অভাব মাত্র । বর্তমানে বিজ্ঞানমতে বাস্তব পদার্থের 
ছুই জিনিস থাক। নিতান্ত আবশ্তক-বিস্ততি ও বাধকত। 
€ 2১001051017 2100 1051১171000 )। এই কারণে আমর! 
আকাশকেও পদার্থ বলিতে পারি না-_-কারণ আকাশের উক্ত 
ছুই গুণ নাই। 

বাহুল্যভয্মে অপর সংশয়গুলি কিন্বা দ্বিতীয় সংশস্প সম্বন্ধে 
আরো কতকগুলি বন্তব্য বলতে পারিলাম না। যাই হোৌক 
পাঠকগণ এই গ্রন্থপাঠে প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত 
ও পরম পরিতৃপ্ত হইবেন । 


(খ) খ্ুষ্টুপাস ও বিজয়! । 

শুপন্তি বাবু অনেক দিবসাবধি বিলাতে থাকিয়। বিলাতীক্র 
সমাজের ভিতরকার খবর পাইয়া তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিতেছেন, সেগুপি বড়ই চিন্তীকর্বক। বর্তমান সংখ্যায় 
( নব্যভারত ১৩০৪, চৈত্র) খু্টমাসের উল্লেথ করিয়! সর্বশেষে 
বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের বিজয়াঁর অভিবাদন ও প্ররেমা- 
লিঙ্গন অপেক্ষ/! বিলাতে খ.ষ্টমাসের দিনে অভিবাদন ও (প্রম।- 
লিঙ্গন প্রাণ খুলিয়! করা হয়। আমাদের বোধ হয় যে শ্রীপতি 
বাবু সহরের ছুএকটী ঘরের বিজয়! ব্যাপার অথব। পলীগ্রামেও 
ছুএকট। দেখিয়া এই সিদ্ধান্থে উপনীত হইয়াছেন । কিন্তু ধাহার। 


সমালোচনী। ৩১১ 


বাস্তবিক পল্লীগ্র।মের মুক্তপ্রাণ ব্যক্তিদিগের বিনয়াসম্তাষণ প্রভৃতি 
দেখিয়াছেন তাহার! শ্রীপতি বাবুর উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য 
স্বীকার করিবেন না । তবে বিলাতের সঙ্গে আনাদের পার্থক্য 
আছে--মামরা দরিদ্র; বিয়ার উৎসবের দিনেও ঘরে ভাত 
আছে কি না এচিন্তা সহজে আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। 
বরঞ্চ সেই চিস্তা দিন দ্িন বাড়িতেছে, কাজেই আমরা উৎসবেও 
নিরাময় আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না। ভাহ। হৃদয়ের 
সম্প্রীতির অভাবে নহে । 


আর টি রাজারা 


(গ) নববিধান কি?* 

নববিধান কি ?--পরুঞ্বিহারী সেন প্রণীত । কৃষ্ণবিহারী 
বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পরে তাহার স্থশীল ও ভক্তিমান পুত্র 
শ্রীমান কুমুদবিহারী সেন এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাহার গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমা- 
লোচন! কর! অত্যন্ত অসম্ভব । তাহার এই গ্রন্থ আমাদিগের শোক 
জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। মোটের উপর ইহা বলিতে পারি 
যে “নববিধান” শব থ.ষ্টীয় 1005 015196175861017 শবের অনুবাদ » 
তাহ। ব্রাহ্মধর্্ম সম্বন্ধে খাটে না। ব্রাঙ্গধন্্ ঈশ্বরের সনাতন 
বিধান। প্রতি আচাধ্যকৃত ধর্মব্যাখ্যানে যদি ঈশ্বরের নুতন 
বিধান ব্যক্ত হইত, আজিকার বিধান যদি কাল এবং কালিকার 
বিধান যদ্দি পরশ্ব পরিবর্তিত হইত, তাহ! হইলে ধর্মনিয়মের প্রতি 
মনুষ্যের আস্থা! অবিচলিত থাকিত না । আজিকার ব্যাথ্যাত সত্য- 
ধর্ম যদি নববিধান হইল, তবে পরদিনের প্রকাশিত সত ধর্মে 


পা শি সপ সপ 


৮ তঃ বোং পর্িিক ১৮১৮ শক, আবাঢ়। 





৩১৯২ - আলাপ। 


কোন নৃতন ব্যাখ্যান নবতর বিধান; তৎপরবর্তী কোন নুতনতর 
ব্যাথ্যান আরো নবতর বিধান, এইরূপ ক্রমাগতই হইতে থাকিবে । 
কাজেই শ্রখনকার এই নববিধান তখন পুরাতন বিধান হুইবে। 
এইরূপে আমর! দেখিতেছি যে “নববিধান” নামের বিশেষ কোন 
সার্থকতা নাই। খ.ষভক্তের! বিশ্বাস করেন যে খষ্টের পরে 
কোন ঈখরপ্রেরিত সত্যধরন্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হইতে পারে 
না, এইজন্ তাহাদের ধর্মকে তাহারা নববিধান নামে সংজ্ভিত 
করিতে পারেন। এখনকার সম্প্রনায়বিশেষ কোন ব্যক্তিকে 
সেরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরপ্রেরিত নববিধানের প্রবর্তক বলিদ্। 
দ্রাড় করাইলে কৃতবিগ্য ভক্তসমাজ কখনই সে কথাক্স সায় দিতে 
পারিবেন না। গ্রন্থের মধ্যে বিশুথষ্টের সম্বন্ধে অনেকস্থলে ষে 
ভাবের কথ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ। সঙ্গত বোধ হর না। রচন! 
ও ভাষা সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না--বোধ 
হুপ্স গ্রন্থকার শেষাঁংশ পুনলিখিত করিতে অবদর পান নাই । 
কতকগুলি প্রতিহাপিক অংশ আমাদিগের সুন্দর লাপিয়াছে। 
€(ঘ) 71)9 ২ ০77.590021)20 0001015 * 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্থত পেণ্টলুই নগরে অসাম্প্র- 
দাসিক ধন্মসমাজ (7175 এ 910-5206511517 010101) ) নামক 
এক ধন্মসমাজ করেক বত্সর যাবৎ স্থাপিত হুইক্নাছে। এই 
সমাজ হইতে মুখপত্র স্বরূপে+7185 010-520051180”নামক এক- 
খানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় । এই পত্র হইতে আমর। যতদুর 
জানিতে পারিস়াছি, তাহাতে দেখি যে»ব্রাহ্মপমাজের মতের সহিত 


*' তঃ বো পত্রিকা ১৮১৫ শক, শ্রাবণ । 


সমালোচনী। . ৩৯৩ 


এই সমাজের মতের সম্পূর্ণ প্রক্য আছে। এই সমাজের সত্যেরা 
যিশু. ষ্টকে পুত্র ঈশ্বর কিবা পরিত্রাত1 বলিয়। স্বীকার করেন ন1। 
তাহারা বলেন যেখ্‌ষ্তট একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক বটে কিন্তু 
তিনি শ্বপ্পং ধন্মপ্রবর্তক ও ত্রাণকর্ত। হইতে পারেন না । আবার 
কাহার! ইহাঁও বিশ্বাস করেন না যে, ঈশ্বর শ্বর্গের কোন বিশেষ 
স্থানে অবস্থিতি করেন । তাহার। বলেন, ঈশ্বর আমাদের আত্মার 
আত্মা এবং তীহাকে পীতি করা ও তাহার প্রিয়কাধ্য সাধন 
করাই আমাদের মুক্তিসাধনের একমাত্র উপায় । আত্মা ও 
পরমাত্মার মধ্যে মধ্যবস্তী কাহ'কেও তাঁহারা স্বীকার করেন ন।। 

তত্ববোধিনীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কক্েক বৎসর 
হইল ডাক্তার ম্পিনার এদেশে আসিয়। বলিয়াছিলেন যে, জন্দ্বনি 
প্রদেশে (নামে উদারখ, ষ্টীয়্ মতাঁবলম্বী ) কুড়ি হাজার একেশ্বর- 
বাদী আছেন । এখন একেশ্বরবাদই একমাত্র শাস্তির উপায়, 
তাহ! অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত আমেরিকাস্থ অসাম্প্র- 
দাক্সিক সমাজের সভ্যসংখ্যা প্রাক তিনশত এবং এই সভ্যগণ 
সকলেই তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহ] ব্যতীত উক্ত রাজোর 
বোঁষ্টন নগরে পার্কার কর্তৃক স্থাপিত একেশ্বরবাদীদিগের এক 
সমাঞ্জ আছে। এইকূপে চতুর্দিকেই দেখিতেছি যে ব্রাহ্ম 
প্রধূমিত হইতেছে । একদিন দেখিব যে এই ন্বর্গীন্ন অগ্নি সকল 
দেশে প্রজ্জবলিত হইয়া উঠিবে । তখন সেই অগ্গি সমুদয় সাগরের 
জলেও নির্র্বাপিত হইবে না । 


৩৯৪ আলাপ । 


€) নারীজাতির উচ্চ শিক্ষা । 


(৯৩০৭ সালের পৌষ ও মাঘ,নব্যভারত)। নারীজাতির উচ্চশিক্ষা 
প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নারীজাতির উচ্চ 
শিক্ষার প্রয়োজন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণ। করিয়াছেন । নারীজাতির 
উচ্চশিক্ষ। যে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে “পুণ্যে”ও অনেক আলোচনা 
হইয়া! গেছে । নারীজাতির উচ্চশিক্ষা! সম্বন্ধে কোন জ্ঞানোনত 
ব্যক্তির অসন্মতি থাকিতে পারে না। তবে অবশ্য কথা এই যে 
কি প্রণালীতে সে শিক্ষা হইতে পারে ১ সে বিষয়ে নাঁন। মুনির নানা 
মত । কেহ বলেন বি-এ, এম-এ পাম দিলে ভাল; কেহ বলেন 
বেদ পুরাণ পড়ানো! ভাল ইত্যাদি। আমাদিগের মতে কাল, 
অবস্থা ও পাত্র বুঝিয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীর বিভিন্নতা হওয়! আব- 
শ্যক এবং তাহা হইবেই। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথ! 
স্মরণ রাখা কর্তব্য । আীশিক্ষা দিতে গিয়া কঠোর যন্থপেষণে 
বালিকাদ্িগের সরস হৃদয়কে যেন নীরস করিয়। না ফেলা হয়। 
বাণিকাদিগের শিক্ষার সক্ষে সঙ্গে তাহাদিগের হৃদয়ের আনন্দ ও 
স্থথসস্তভোষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যদি শিক্ষার 
ভারে কোমলহৃদ্‌য়! বালিকার্দিগের আনন্দ ও সম্তোষ দুরে চলিয়!। 
যায় তাহ! হইলে সে শিক্ষ! ফলদায়ক হয় না । অতএব প্রত্যে- 


কেরই কর্তব্য, বালিকাদিগের জন্য আনন্দ ও সম্তোষ ও সরসতার 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা দেন! তাহা না হইলে শিক্ষার ফলে 
বালিকাহৃদয় শুষ্ক হুইয়! পড়িবে এবং তাহাতে গৃহে নানা অমঙ্গ- 
লের সঞ্চার হইবে । শিক্ষার সঙ্গে সরসতা। থাকিলে আনন্দময় 
মহিলাহৃদ্রয় শক্তিপূর্ণ হুইয়া সংসারকে সরস ও শক্তিমান করিয়া 
তুলিবে। 


সমালোচনী। ৩১৫ 
(চ) বঙ্গে সঙ্গীত চর্চা ।* 


(১৩০৪, চৈত্রের নব্যভারতে ) প্বঙ্গদেশে সঙ্গীত চচ্চ1” 
প্রবন্ধের প্রথমখণ্ড গ্রকাঁশিত হইয়াছে । এই খণ্ডে বিশেষ নূতন 
কোন কথা নাই, তবে লেখক বিভিন্ন স্বরলিপি প্রকাশ করণে যে 
অসুবিধার উল্লেখ করিরাছেন, তাহ! স্বরলিপিকারদিগের দৃষ্টি- 
যোগা । তবে আমাদের বোধ হয় যে ইহাতে উন্নতি ব্যতীত 
অবনতি নাই । যদ্দি ধঙ্গসাহিত্যে টেকচাদ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রভৃতি পুর্ববপ্রচলিত পথ হইতে নূতন পথ অবলম্বন না করিতেন, 
তাহ! হইলে বঙ্গভাষার এবূপ সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইত কি না সন্দেহ। 
সেইরূপ আমাদের বিশ্বাস যে বিভিন্ন স্বরলিপি প্রচলিত হইতে 
থাকিলে স্বরলিপিকারগণ আপনার আপনার স্বরলিপির সৌষ্ঠব- 
সাধনে বত্ববান হইবেন এবং ফলে যোগ্যতমের উদ্র্ভন হইবে । 
লেখক যদ্দি বিভিন্ন স্বরলিপির উপযোগিতার পরিমাণ বারাস্তরে 
প্রদর্শন করেন,তাহা1 হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। যে 
স্বরলিপি যতটুকু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাড়াইবে, তাহার 
হ্গায়িত্ব ততটুকু আঁশ! করা যাইতে পারে। আশ! করি, লেখক 
আলোচন! কালে এদ্দিকটা ভূলিবেন ন1। 


পন পা শপ সপ শা শপ 





শপ ০ পপ পপ পপ পপ পপ পারার 


গা ১৩৯৪, ফাস্তন সংখ্যার “পুণ্য” 


৪১ 


৩১৬৩ আলাপ 
€(ছ) সত্যওবীরত্ব। 


“বীর কি বঙ্গে অসম্ভব” প্রবন্ধে (নব্যভারত ১৩০৭, পৌঁষ 
ও মাঘ) লেখক শ্রীযুক্ত চক্্রশেখর সেন মহাশয় শাস্তিপুরে কোন, 
ছুই দলের মধ্যে এককালে লড়াই হইত এবং তাহাতে অনেক 
মাথা ফাটাফাটি হইত ইত্যাৰিরূপ উদাহরণ দ্বার প্রতিপন্ন করি- 
বার চেষ্ট1 পাইয্নাছেন যে, বঙ্গে বীর পুত্র প্রস্থত হওয়া কিছু অস- 
স্তব নয় । আমরা কথায় কথায় সুরেশ বিশ্বাস ব ফলন ডাকা- 
তের উদাহরণ হাজির করিয়া আপনার্দিগকে মস্ত জাতি বলির! 
অহঙ্কার করিবার সুযোগ খুজিয়! থাকি । কিন্তু এরূপে দুর্দিনে 
আমর! বীর হইয়! উঠিতে পারিব না। আমাদিগের মতে আমরা 
যেরূপ সত্যকে দূরে রাখিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে মনন্থ 
করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বাঙ্গালী জাতির বীর জাতিরূপে 
পরিণত হওয়া বহুদূরের কথ । বীরত্বের ভিত্তি সত্যে নিহিত ॥ 
বাঙ্গালীহব্য় সত্যে প্রতিটিত হইলে তাহার পক্ষে বীরত্বের সিংহা- 
সনে আরোহণ করা এক মুহুর্তের কাধ্য। এত নগণ্য জাতি 
শওতালেরা ও যে, বীর তাহাও কেবল তাহারা সত্যপ্রিয় বলিক্া! ৷ 
শিখেরা যে জগতে শ্রেষ্ঠ বীর জাতি বলিয়। পরিগণিত তাহা! কেবল 
তাহাদিগের সত্যনিষ্ঠার জন্ত । তাহাদিগের ধর্মগ্র্থ পাঠ করি- 
লেই তাহ। বেশ বুঝ। যায়। যতদিন না বাঙ্গালী জাতি সত্যপ্রিক্ব 
হইবে, ততদ্দিন তাহাদের বীর বলিয়। অ্ুগতে পরিগণিত হওয়া 
'অসম্ভব। 


সমালোচনী । ৩১৭ 


(জ) সমালোচনা । 


প্পাবিত্রীতত্বেরর সমালোচনায় (১৩০৭, পৌষ ও মাধ, নব্য- 
ভারত) ক্ষীরোদ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, আজকাল সমা- 
লোচনার কান মুল্য নাই। সম'লোচকগণ আজকাল সচরাচর 
প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচার না! করিব লেখকের অবস্থার প্রতি লক্ষা 
রাখিয়। সমালোচনা করেন । অনেক সময়ে সমালোচক যদ্দি 
দেখেন যেঃলেখক ধনীর পুত্র বা লেখক কোন মাতব্বর ব্যক্তি,তবে 
তাহার রচনা নিক হইলেও সমালোচক তাহাকে একেবারে 
উচ্চ সিংহাসনে চড়াইয়। দিতে কুষ্টিত হয়েন না। সমালোচ কগণ 
ভুলিয়। যান যে বিচারকের বে আনন, সমালোচকেরও সেই 
আসন। অতএব ন্যায় ও সতা বিচারের প্রতি সমালোচকের 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 


(ঝ) হর বাধা। 


( ১৩০৪ চৈজ্র, পুণিমাঁতে ) *বাধিক সমালোচনায়” সমা* 
লোচক মানিক পত্রসম্পাদকদিগকে গুরুগম্ভীর উপদেশ দিয়াছেন 
যে, প্রত্যেক মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যা যেন এক একী 
বিশেষ জুরে বাধা হয়। অধিকাংশ পত্রেরই পক্ষে এই উপদেশ 
নিপ্রয়োজন। প্রার সকল মাসিক পন্তরই নিঞ্জের আদর্শ স্থির 
ব্রাখিয়া তাহারই পরিধি স্বরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বত্ববান। 
সুতরাং €স গুলির সুর সহজেই শোনা ঘাম্ন। তিনি সকল 
গুলির সুর যে ধরিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি বর্তমান 
কালের সুরের মধ্যে ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাছই। 


৩১৮ আলাপ। 


আমাদের 12610) শোন! অভ্যাস আছে; সহস। বিদেশীয় 
1)771700% শুনিলে কেমন কর্কশ বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিন 
শুনিতে শুনিতে তাহা এমনি চমতকাব্র,লাগে যে তখন অ'র তাহ। 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হর না। এই 1791070209র লক্ষণ এই ষে, 
পাচ রকম সুর মিলির শ্বরচ্ছবি প্রস্তত করে। সেইরূপ 
বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামপ্রস্য করিতে গেলে 
একটু পুরাতন গন্তী ছাড়িকা৷ আসিয়। নুতন পথে পদার্পণ করিতে 
হইবে, বর্তমান যুগের নূতন বিক্ষুন্ধ ভাবের মধ্যে অন্তরের সহিত 
প্রবেশ করিয়! দেখিতে হইবে । অধিক বল! নিশ্রয়োজন । 


(ঞ) স্মৃতিবিদ্যা ।* 


স্মৃতিবিদ্যা ব1 স্মরণশক্তি বদ্ধনের উপায়। মুল্য একটাক! 
চারি আনা। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ৭৯ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকথানির মূল্য পাঁচসিকার অপেক্ষা অল্প হুইলে ইহার বহুল 
প্রচারের সম্ভাবন। ছিল। গ্রন্থকার ভূমিকার বলিয়াছেন যে তিনি 
স্মৃতিবিদ্য। বিষয়ক নান! পুস্তক আলোড়িত করির এই গ্রন্থথানি 
রচনা করিদ্বাছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরপ পুস্তকের 
উপষোগিতা বিশেষ দেখিতে পাই না। আমরাও কিছুকাল পূর্বে 
লয়সেটের (.০15০006) প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বনে স্থৃতিশক্তি 
বদ্ধনের নিমিত্ত যথাবিবি পরিশ্রষষ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার 
ফসে যে আমাদের স্মৃতিশক্তি কিছু অতিরিক্ত বদ্ধিত হইয়াছে, 
তাহ বলিতে পারিনা । কতকগুলি কথা উল্টাপাণ্টা করি৷ 


তক জা পা 


* পুণ্য, ১৩০৫ সাল, ভান্্র। 
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অভ্যাস করিলেই যে সাধারণত স্থৃতিশক্তি উন্নতি লাভ করিবে, 
সে কথায় আমাদের বিশ্বীস নাই। স্তথতিশক্কির মূল একাগ্রতা । 
সকল বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও পাশ্চাত্যের পরিধি অবলম্বনে 
মূলকেন্দ্রে পৌছিতে চাহেন। প্রাচ্যের! মূলকেন্দ্র অবলম্বনে পরিধি 
ক্রমশই বিস্তৃত করিতে চাহেন। একাগ্রতার কারণ অপেক্ষ। 
তাহার ফলের প্রতিই পাশ্চাত্যের অধিকতর দৃষ্টি রাখেন ও তদনু- 
যায্ী ব্যবস্থাও করেন, কিন্ত প্রাচ্যের একেবারে একাশ্রতার মূল 
আধ্যাত্মিক যোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুষায়ী যমনিয়মাপির 
ব্যবস্থ! করেন। যমনিয়মাদির যিনি যতটুকু অনুষ্ঠান করিবেন, 
তিনি ততটুকু একাগ্রত। লাভ করিবেন। সংসারী গৃহস্কেরও 
পক্ষে ইহা অবলম্বনের অবিষন্ব নহে । এবিষম় বিল্তারিত তাবে 
বলিতে গেলে পৃথক একটা প্রবন্ধের প্রয়োজন । 

যোগীরা ধ্যান ধারণ ও জপাদি দ্বারা যে একারে স্থৃতিশক্তি 
বদ্ধিত করেন, গ্রন্থকার তদ্বিয়ে কিছু আলোচনা করিণে গ্রন্থ- 
খানি বালকর্দিগের অধিক উপকারে আসিত বোধ হয়। আমর! 
গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় (স্থৃতিনাশের উপায়) সকলকে পড়িয়া 
তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। 


(ট) হিন্দুর জাতীয় পতন। &% 


হিন্দুর ভাতীয় পতন-_্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বন্তৃতা। হিন্দুজাতি এখন আর পুর্বেকার সে হিন্দুজাতি নাই ; 
পূর্বগৌরব একে একে সমস্তই হারাইয়। বসিফ়্াছে। আমর! 





কক ১৮১৪ শক বৈশাখ, তত্ববোধিনী পত্রিক1 । 


৩২৬ আলাপ । 


কোন্‌ কোন্‌ বিষয় হারাইয়াছি, দেবেক্ত্র বাবু তাহাই বিশদ করিয়া 
দেখাইয়াছেন । দেবেন্দ্র বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, যেজাতি 
জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করিতে পারিয়াছিল--এই মন্দিরের 
একখানি প্রস্তর খপিক! গেলে বর্তমানের প্রধান স্থপতিগণ বহু 
চেষ্টার পর তাহার স্থানে একখানি প্রস্তর বসাইলেও তাহা পৃর্ধব- 
বৎ সম্মিলিত ও সুন্দর হয় নাই--এখন কি না সেই জাতিকে অন্ধ- 
কার দূর করিবার জন্য বিদেশীয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে, 
লঙ্জ। নিবারণ করিতেও তাহাদিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে ? 
আহার বিষয়ক কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয়। আর একটা কথা আমাদের ভাল লাগিল না--দেবেন্্র বাবু 
শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
কতকগুলি অতিরিক্ত কট,ুদ্ভি করিয়াছেন ; বল! বাহুল্য যে, 
সেগুলি প্রকৃত সত্যের অনেক দূরে । পুরুষেরা যদি বিজ্ঞানাদি 
আলোচনা করিতে পারে, তবে স্ত্রীলোকেরাই বা কেন বিজ্ঞানাদি 
আলোচন। করিয়া ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি পূর্বক জ্ঞানধর্থে 
উন্নত ন। হইবে, তাহ বুঝিতে পারি ন1। 


গু দুটি ০০০০ 


(ঠ) [71001972270 30000515005 
1172 101051)10 106655210 13100012517 200 13000115108 
18৮ 001. 13. 5, 01506 0 2) ১০748 1500015 0৩7 
1152100 17 00619৮717 17211১025108665) 0০0 2405 1892. 
বর্তমান কালে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পরস্পরের মধ্যে ষে বিদ্বেষ 


শি ৬ পা স্পস্ট 


* ত: বোঃ পত্রিকা, ১৮১৫ শক, বৈশাখ । 
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ভাব রহিয়াছে, তাহ দূর করিবার জন্য বক্তা শ্রীযুক্ত কর্ণেল 
অলকট মহোদয় চেষ্টা পাইয়াছেন। বক্তা বলেন যে, যখন 
হিন্দুধর্ম্বের সহিত বৌদ্ধধর্ম্নের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ; এমন কি, 
হিন্দুধর্্মকে বৌদ্ধধর্মের জননী বলিলে অত্যুক্তি হুয় না, তখন 
পরস্পরের মধ্যে এরূপ বিদ্বেবভাব পোষণ কর নিতীন্তই অন্তাক় | 
তিনি এই গত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে 
অথব। শঙ্করবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের বিপক্ষে যে সকল 
উক্তি আছে, তাহা গৌতম বুদ্ধের শিষ্যাদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত 
হয় নাই ; জৈন ন্যাসীদিগের প্রতি সেই সকল কটুক্তি প্রয়োগ 
কর! হইয়াছিল। যাই হৌক, শ্রীযুক্ত অলকট মহোদয়ের হিন্দু- 
বৌদ্ধদ্দিগের মধ্য হইতে বিদ্বেষভাব দুরীকরণরূপ মহান উদ্দেশ্তের 
সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যেদিন মনুষ্য 
মনুষ্যের প্রতি কপটতা প্রভৃতি অসাধু ব্যবহার পরিহার পূর্বক 
সাধু ব্যবহার অবলম্বন করিবে ; সহত্র মতবিরোধ সত্বেও যেদিন 
মনুষ্য মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে, সেই দিন এই 
মর্ত্যলোক দেবলোক হইবে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই । 


স্পতিও ৩ 


প্রুবতারা 1% 


আনন্দ-হৃদয়ে প্রভুগুণ গান । 
কররে সকলে ঢালি দিয়। প্রাণ ॥ 
ধুয়।) দয়াল আমার তিনি। 
বন্ধু ্বতারা তিনি ॥ 


ভারি এক নাম করগো প্রচার । 
দেবদেব তিনি প্রভূগে। সবার ॥ 
দয়াল আমার'***** 


অত্যাচারী যত কাপে তার ভয়ে । 
করিব আনন্দ মোর। ভারি জয়ে ॥ 
দয়াল আমার .**.** 


তাহারি কপায় দাসত্ব শৃঙ্খল। 
ভাঙ্গিয়। হুর্বল হইবে সবল ॥ 
দয়াল আমার***.-* 


স্থজিলেন তিনি স্থনীল গগন । 
নক্ষত্র তারক। গ্রহ অগণন ॥ 





১ 


* ২৯শে আগইউ--১৯১০ খ্বষ্টাব্ব | 





''উবভাযা। 
খগালেল তিনি সাগর ভেদিখা 1 


কঠিন মেদিনী জগত যোঁহিরা ॥ 
ধকল আমার '****, 


তাহারি আদেশে দিতেছে আলোক । 
ফষনকতপন নাশি ভয় শোক ॥ 


ভাহারি আদেশে পূরণিম! শশী । 
সুগন্ধ বাহিয়া হদে আনে হাসি ॥ 


প্রয়োজন জানি করেন বিধান । 
নিত্য আহারের পুরাইন্া প্রাণ । 


একগানে সবে মিলি এক প্রাণ । 
ভারি গুণগাথ। গাহি এস গান ॥ 
দয়াল আমার তিনি। 
বন্ধু গ্রবতারা তিনি ॥ 


_$৩১-- 
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ও” শান্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ হরি ওঁ । 


8৩১ 


বিজ্ঞাপন । 
ত্রাহ্মধর্্ের বিবৃতি | 


ব্রাঙ্গধর্ম্ের বিবৃতি 1* তত্বনিধি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
মূল্য ॥* আনা। ৩০১ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ৪* আনা মানে 
ভাল কাগজের ভাল ছাপার এত বড় পুস্তকের মূল্য ॥০ আনা 
অতি স্থুধভ। আধ্যাপত্র, গ্রস্থকারের বংশপরিচয়, উৎসর্গ, 
ভূমিকা, অন্ুক্রমণিক, অভয় প্রার্থনা, উদ্বোধন, ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের অসাম্প্রদদারিকতা, ব্রাহ্গধর্্মবীজ, ত্রাঙ্মধর্্ম গ্রহণ, স্ঙ্টিতত, 
আমাদের আদর্শ দ্যাবাপৃথিবী, যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ, 
অজ্দঞেয়বাদ, ঈশাবান্তং ভূলোকে ঈশ্বর, তপস্যা, হিরগ্নয় কোষ, 
অধ্যাত্মযোগ, অমৃতসেতু, বরহ্মতীর্থ, তদ্রনাত্যেতি কশ্চনঃ প্রিয়তম 
পরমেশ্বর, ব্রন্মচক্র, ব্রশ্ধলোক, ধর্্মপথ, শান্তিনিকেতন, প্রার্থনা, 
ব্যাকুলতা, অধ্যাত্বধন্্, অসতোসমাদগময়, বিবেক ও বৈরাগয, 
প্রায়শ্চিত্ত, গৃহবিবাদ, অধ্যাত্মধর্ম্ের ভিত্তি, ব্রাহ্মধরঙ্দের বিস্তার, 
উপধর্শ, সংশয়াত্মা, ত্রাহ্মধর্ম প্রচারের অন্তরায়, ব্রাঙ্গের কর্তবা, 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, আনন্দাহবান ও জীবন সমর্পণ প্রভৃতি বিষয় 
আছে। পুস্তকথানির প্রতি পৃষ্ঠায় চিন্তাশীলতা, স্বাধীনচিত্ততা 
এবং উদ্দারতার পরি5য় পাওয়া যায়। গণ্ডীর প্রবাহে নিমজ্জিত 
ব্যক্তির নিকট এরপ ম্বাধীনভাবাপন্ন বিবৃতি কখনও প্রত্যাশা! 
কর! যায় না। এক্প ধর্মভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব । 
এই গ্রন্থ চিন্তাশীল সুধীসমাজে বিশেষ রূপ আদৃত হইবে, আমর! 
আশ করি। নব্যভারত, মাঘ ও ফাস্তুন, ১৩১৬। 


* এই গ্রন্থ আদি ব্রাঙ্মলমাজ কাধ্যালয়ে (৫৫, অপার চিতপুর রোড ), 
হিতৈষণা ভাগার (৫১, মিডল রোড, ইণ্টালী ), হিতবাদী গ্রস্থালয়ে এবং 
৬। ১ দ্বারকানাধ ঠাকুরের গলি, যোড়ানাকে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া 
বায় । 


অভিব্যক্তিবাঘ । 


ৃ অভিব্যক্তিবাদ | শ্রীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর বি-এ কর্তৃক গ্রনীত। 
মূল্য ২1০ টাকা । হিতবাদী গ্রস্থালয়্ে এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য । 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে একটা বড় 
কৃতিত্ব দ্রেখাইয়াছেন। ইহাতে নাস্তিকত। নাই, ' ইহাই একটা, 


সথখবর। ক টি ্ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের সুসগ্দ্ধ 
প্র্ণালীগুণে এত বড় জটিল বিষন্ন বেশ সহঞ্জবোধা হইয়। 
দাড়াইয়াছে। বঙ্গবাসী ১৩১৩ সাল, ৯৩ই মাঘ। 


এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থকার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক- 
গণের সিদ্ধান্তসমৃহ ভারতী ভাবে আলোচন। করিয়া উহার উপা- 
দেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। হিতবাদী ১৩০৪ সাল,৩ র! আশ্বিন । 
এমন মূল্যবান পুম্তকের বিশেষ আদর সর্বতোভাবে কর্তব্য । 
জ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে 
বিশেষভাবে অন্থরোধ করি। সন্ধ্যা ১৩১৪ সাল, ১৪ জ্াষ্ঠ। 
এরূপ পুস্তক বাঙ্গালাতে এই প্রথম বলিতে হইবে । * ক 
এই গ্রন্থে কিছু কিছু অতিসাহসিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন । 
নববিধান ১৯০৪ খ্‌ষ্টাব্ব, জুন। 
এবিষয়ে বাঙ্গালাপ্ব একথানি গ্রন্থের একাতস্তই প্রয়োজন 
হইক্নাছিল। সামানিক বৈজ্ঞানিক সকল কথার সহিত এই 
অভিব্যক্িবাদের বা! ক্রমবিকাশের সংশ্রব। এখনকার . দিনে 
সকল বিষয়েই এই নিক্কম থাটাইয়1 দেখ! হয় । % ক * পুম্তক- 
খানি ইংরাঁজীর তরজম। নহে । ইংরাজী মত বুঝিয়। লইয়া শাস্ত্রীয় - 
মতের পছিত সামঞ্জস্য চেষ্টা করিয়া লিখিত। স্তরাং প্রক্কৃত- 
প্রস্তাবেই ইহ। বাঙ্গাল! সাহিত্যের পুষ্টি সাধনা করিল। *% *-& 
পুস্তকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও আস্তিক্য সম্বন্ধে 
শ্রদ্ধ। জন্মে । এডুকেশন গেজেট ১৩১০ সাল, ১৯ শ্রাবণ। 
এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রণম্ন জন্য বঙ্গভাষ। গ্রস্থকারের 
নিকট খণী থাকিবে। : নব্যভারত ১৩১১ আধঘাড়।, 





